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প্রথম অধ্যায় 
হঁতিহাপেল লক্ষ্য 


প্রকত নিজের থেকে মানুষকে অন্নবস্থ্র যোগায়নি । এর জন্য প্রককাতর 
বিরুদ্ধে মানকে সদাসব'দা সংগ্রাম করতে হয়েছে _প্রকাতকে নিয়ণ্ণ করতে 
ইয়েছে। ক্ষুধার্ত“ মানষের বাঁচার এই চেষ্টার কাঁহন! ইতিহাসের ‘বিষয়বস্তু ॥ 
ইতিহাস বলতে শুধু রাজারাজড়ার কাহিনী বোঝায় না; ভালভাবে বাঁচার 
/ জন্য প্রাচীনকাল থেকে মানুষ কি কঠোর পরিশ্রম করে এসেছে সেই কাহিনীর 
নামই ইতিহাস । 
কয়েক লক্ষ বছর আগে থেকে প্রায় আমাদের মত দেখতে মানুষ প:াথবাঁতে 
জাবনযান্রা শুর; করোছল। প্রথম প্রথম তারা বহুদিন ধরে বনে জঙ্গলে, গাছের 
ডালে কিংবা পাহাড়ের গড়ায় বাস করতো । তারা গাছ-পাথর ছ'*;ুড়ে বুনো 
জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে যুদ্ধ করতো । কাঁচা মাংসই ছিল 
তাদের প্রধান খাদ্য । সেই মানডযই যাঁরে ধাঁরে আগ্দুন, 
জৰালাতে শিখলো, গ্রাম নগরার পত্তন করলো । কনো 
আওয়াজ ছেড়ে তারা ভাষা শিখলো, বিচিত্র সব হরফে লিখতে শর; করলো ॥ 
এভাবে প:থিবাঁতে সভ্যতার সূত্রপাত ঘটলো । 
আজ যে ধরণের সমাজে আমরা বাস করছি তা কন্তু একদিনে তৈরী 
হয়নি ৷ প্রাচীনকাল থেকে অনেক পাঁরবর্তনের মধ্য দিয়ে মাজকের এই সমাজত 
গড়ে উঠেছে। পঢথিবাঁর বিভিন্ন দেশে যে সমদ্ত সমাজ বা জাতির আ'বভণব 
ঘটেছে, তাদের আরন্ভ, বিকাশ ও পারিণাত ইতিহাসের বিষয়বস্তু । ইাতহাস 
পড়লে আমরা অতাঁতকালের মানে ও মান:যের সমাজ সম্পর্কে জানতে পারি, 
বতমানে বে অবস্থায় আমরা আছি তা বুঝতে পারি এবং ভবিষ্যতে ক ধরণের, 
সমাজ মানুষের মঙ্গল করতে পারে সেবিষয়েও আমরা চিন্তা করতে পারি । তাই 
মানবসমাজের অতাঁত, বতমান ও ভাঁবষ্াং জানতে গেলে ইঁতহাস ছাড়া 
আমাদের গাঁত নেই । পঢথিবাঁর সব জায়গায় মানব সভ্যতা ও সংস্কাতর বিকাশ 
একসঙ্গে বা একই সময়ে ঘটেনি । ভোঁগোলিক পাঁরবেশ, জলবায়; ও অন্যানঃ 
বিভিন্নতার কারণে এক এক অঞ্চলের সভ্যতা ও সংস্কাতি এক এক রয্প নিয়ে 


গড়ে উঠেছে। 


ইতিহাস পাঠের 
সার্থকতা 


২ প্রাচীন যুগের কথা 


পূর্বে ইাতহাস রাজা, রাজবংশ এবং তাদের যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের 
কাঁহনী নয়ে তৈরী হতো । সাধারণ মানুষের জাঁবনযাত্রা এাঁতহাসকদের কাছে 
{ছল অজ্ঞাত ও অবহোঁলত ৷ কিন্তু বৰ্তমানে কেবলমান্ৰ মানবজ্জাতির রাজনৈতক 
ববরণই যথ্্টে নয়, অর্থনৈঁতক জীবন এবং সমাজ সংক্কতও ইাতহাসের 
ববষয়বস্তু ৷ 

ইতহাসের কাজ হল সত্যানুসন্ধান । ইতিহাস আমাদের শুধু তথ্যই 
পাঁরবেশনে করে তা’নয় ইতিহাস থেকে আমরা নাঁতাশক্ষাও লাভ৷ কার । তাই 
নণীাতবোধের জন্য আমাদের ইাঁতহাস পাঠের প্রয়োজন । ইতিহাস আমাদের 
রাজনীতি শিক্ষা দেয়৷ ইতিহাস পড়লে আমাদের কল্পনা, স্ম্বত ও বিচার 
ক্ষ্মতারও ব:দ্ধি ঘটে ৷ 

এই প;িবীর বয়েস বহ: কোটি বহর । মানুষের জন্ম হয়েছে কয়েক লক্ষ 
বছর আগে ৷ আদম মানুষকে কেউ দেখোঁন তবে ক করে আ'দম মান:ষের 
কথা জানা যায়? তোমাদের কারো কারো বাড়াতে ৫০/৬০ বছর আগেকার ছাঁব 
SALT আছে। যাঁরা বড় লোক তাঁরা অনেক সময় সখ করে 
উপদিধ পূর্বপুরুষদের ছাঁব একে রাখতেন । সে সময়কার জামা- 

কাপড়, আসবাবপত্র, অলগকার কহুুই এখনকার মত দেখতে 

নয়৷ 'কন্তু এইসব ছাঁব থেকে তখনকার দিনের জীবনযাত্রার কথা খানিকটা 
বুঝতে পারা যায় । সে সময় যাদের লেখা fচতিপত্র বা ডায়েরী আছে তাদের 
সন্বন্ধে আরো বেশী খবর জানবার স:ঁবধে হয়। প্রাচীনযুগের ধ্বংসাবশেষ, 
শিলালিপি ও মুদ্রা দেখলে, সাঁহত্য বা ধর্মগ্রন্থ আলোচনা করলে আমরা সেই: 
যুগের ইাঁতহাস ও জাঁবনযান্রা সম্বন্ধে জানতে পার । এগ্‌লিই হলো প্রাচীন 
ইতিহাস রচনার মনল উপাদান । 

সেই আদমযুগে' মানযযের বাবহার করা 'জানযপত্র দেখে সেই যুগের 
'মানযের জাঁবনযান্রা প্রণালী কেমন ছিল তা জানা যায়। মাটির নাীঁচে যে সব 
“জানস বহুকাল যাবত মান:ষের অগোচরে ছল, প্রত্মতত্বাবদদের চেণ্টায় সে 
সব আবিক্কৃত হয়েছে । পখিবার বিভন্ন অঞ্চলে সন্ধান 
ও খননের ফলে আবিস্কৃত হয়েছে কত পল্লী ও নগরের 
ধ্ৰংসাবশেষ--কত বাড়া, পথঘাট, প্রাসাদ, মান্দর, ভুন্তাবশেষ, মনোরম সদদশ্য 
পানর, মযাঁত$ বিস্ময়কর সব চন, অলংকার, হাতিয়ার, যণ্্রপাত ইত্যাদি । 
পবতিগ্ুহার দেওয়ালে আঁকা প:রাকালের জীবজন্তু ও শিকারের অনেক ছাঁবও 


প্রত্নতাঁত্রক উপাদা= 


ইতিহাসের লক্ষ্য ৩ 


আআ'বচ্কৃত হয়েছে । এগডলিই হলো প্রত্নতাত্মক উপাদান ৷ তবে এসব জানস 
হতে ধারাবাহিক হাঁতহাস পাওয়া কণিন । তাই আমাদের অতীতকালের জ্ঞান 
সংপর্ণ'তা লাভ করোঁন ৷ এজন্য যত 
দিন কাটছে ততই নতুন নতুন তথ্য 
আ'ঁবগ্কৃত হচ্ছে । তাই পাঁণ্ডতেরা এসব 
জানস দেখে অন;মান করে প্রায় সঠিক 
বলে ঁদতে পারেন সেগযল কোন্‌ 
যুগের । তাঁদের সেই তথ্যের উপর | 
নিভ'র করছে অতীতক্কাল সম্বন্ধে  মাটি'খোঁড়ার যন্্র_আদিম যুগ 
আমাদের সমন্ত জ্ঞান.ও ধারণা । 

আর একদল পাঁন্ডত (ন_তত্বাবদগণ) মান;ষের উৎপত্তি ও এর ক্রমাববর্তনের' 
চচণ করে মানুষ সদ্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পেরেছেন । তাঁরা পৃথিবীর 


সুক্ষ্ম ধারালো অস্ত্র_আ'দম যুগ 
নানা জায়গার মানুষের দেহগঠনের বৈশিভ্টয, মানুষের আচার ব্যবহার এবং 
তাদের সমাজের রপ কেমন ছিল, তা গবেষণা করে ইতিহাস রচনায় সাহায্য 


করেছেন 
ফসল বা জাঁবা*্ম হলো প:থিবাঁর শিলান্তরে .সংরাক্ষত অতীতের কোনো 
উদ্ভিদ বা প্রাণীর অবাশিচ্ট বা ছাপ । মাটির তলা থেকে তাদের পায়ের ছাপ, 
হাড়, কংকাল, ম্যামথের সম্পূর্ণ শব পাওয়া গিয়েছে। 


FEE এসব থেকে আমরা অতাীঁতকালের অনেক তথ্য জানতে 


পেরেছি । 
আমাদের দেশের এবং আরও অনেক দেশের প্রাচীন ইাঁতহাসের কথা পাথরের 


গায়ের লেখা থেকে জানতে পারা যায় । অনেকাদন স্থায়ী হবে বলে রাজারা 


g প্রাচীন যুগের কথা 


{নিজেদের যুদ্ধ বিগ্রহ ও বীরত্বের কথা এভাবে লিখে রাখতে ভালবাসতেন ॥ 
পাথরের গায়ে লেখা হতো বলে এসব লেখাকে শিলালাপ 
বলা হয় । আবার পাথর ও ধাতুর ফলকে খোদাই করে 
লখা হতো বলে একে উৎকাঁর্ণ 'লিপিও বলা হয়। সব সময় যে পাথরের 
গায়ে কেবল ফন্ধ বিগুহের কথা লেখা হতো তা নয় আমাদের দেশের সম্রাট 
জশোক প্রজাদের মঙ্গলের জন্য অনেক ধর্ম-উপদ্েশ ও রাজ্যশাসনের 
ৰুথা খোদাই করে রেখোঁছলেন। এছাড়া মিগরের দেবতার মান্দরের গায়ে ও 
পাথরের উপর খোদাই করা কিছু লেখা পাওয়া গিয়েছে। ব্যাবিলনের পাথর ও 
মাটির ফলকের উপর, আরবে পশুর চামড়ার উপর এবং সিন্ধু: উপত্যকায় তামার 
পাত্র ও সাঁলমোহরের উপর খোদাই করা নানা ধরণের লেখার নিদর্শন পাওয়া 
গিয়েছে । 


'শিলালাপ 


প্রাচীন মুদ্রা থেকেও অনেক ইতিহাম-সম্পাঁকত মুল্যবান তথ্য উদ্ধার 
করা হয়েছে । ম:দ্রাগ:লর উপর রাজার মনত, রাজত্বের তাঁরখ কিংবা অন্য কিছু, 
রা লেখা থাকতো ৷ সেই সব ছাপ দেখে কোন্‌ রাজা কতাঁদন 
রাজত্ব করেন তা জানা যায় ৷ ঘেমন কুষাণ বংশীয় রাজা. 
{বমকদ্‌ফসের মডদ্রায় শিবের মনার্ত আঁকা রয়েছে এবং তাতে লেখা রয়েছে বম: 


প্রাচীন গঢ়ক মুদ্রা কাঁণচ্কের মুদ্রা 


কদ্‌ঁফস শিবের ভন্ত । ভারতে বিদেশ থেকে আগত গ্রীক, কুষাণ, শক প্রভাত 
জাতগয়লৈর সন্বন্ধে জানার ব্যাপারে মুদ্রা খুব সাহায্য করেছে। 

লিখতে শেখার পর থেকেই মান্‌্ষ গ্রন্থ রচনা করতে শর; করে। মহুদ্রাযন্ত 
তখনও আবিচ্কৃত হয়ান। তাই এই সব গ্রন্থের অন:লাপ তৈরী হতো 
নানা জানসের উপর--যেমন তালপাতা, ভোজপাতা, পোড়ামাটির ফলক, চামড়া: 


ইতিহাসের লক্ষ্য € ( 


ইত্যাদিতে ৷ ভারতবর্ষে গাছের ছাল, তালপাতা ; সুমের ও ব্যাবলনে পোড়ামাটির 
ফলকে ; চাঁনে বাঁশের সরু ফালি ও মিশরে প্যাপরাস নামে 
একরকম উদ্ভিদ লেখার উপাদান হসেবে ব্যবহৃত হতো । 
এদের বেশ কিছু অংশ নষ্ট হয়েছে পোকামাকড়ের উৎপাতে, আগঢুনে ও জলে ৷ তা 
সত্বেও মিশর-ব্যাবলনের ধর্ম; সাঁহত্য, গ্রীক কব হোমারের ইালিয়াড ও ওাঁডাঁস, 
রোমান কাঁব ভাঁক্লের ইনিড, ভারতের বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভাত 
প্রাচীন ধর্মগ্‌্হ আজও 1ট কে আছে । এসব প্রাচীন গুন্হগুলি ইতহাসের অত্যন্ত 
মুল্যবান উপাদান৷ এগ্‌ঢ়ল থেকেই পথবাঁর বিভিন্ন দেশের ধর্ম, আচার 
ব্যবহার ও সামাঁজক রাঁতনীতর কথা জানা যায়। 

প্রাচীনকালের এঁতিহাসকদের মধ্যে হেরোডোটাস, থুঁসডাইডেস, টলেমা, 
'সদ-মা-কিয়েন, {লিভ প্রভৃতি বিখ্যাত । তাঁদের লেখা থেকে তদের সমসামায়ক 
কালের অনেক ইাঁতহাস জানা যায় ৷ ভারতবর্ষে প্রাচীনযু্গে 
বহ; বিদেশী আসেন । গ্রীকদুত মেগাস্হোনস-এর লেখা 
‘াণ্ডকা’ থেকে ও চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এবং হউয়েন সাং-এর রচনা 
থেকে ত'াদের সময়কার ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক.জ্ঞান আহরণ করা যায় । 

প্রাচীনযৃগের ইাঁতহাসের উপাদান অন;সন্ধানের কাজ এখনও চলছে। 
ভাঁবষ্যতে হয়তো এমন সব তথা পাওয়া যাবে যার ফলে প্রাচীনযুগের সঠিক 
ইতহাস রচনা আরও সহজ ও নির্ভুল হবে। 


সাহিত্য ও ধৰ্মগ্ৰন্থ 


এঁতিহাসিক বিবরণ 


অন;শাঁলনাী 

{বষয়াঁভাঁত্তক প্ৰশ্ন £ 
(১) ইাঁতহাস পাঠের সার্থকতা কি? 
1২) কি উপায়ে প্রাচীন ইাঁতহাস জানা যায় সংক্ষেপে বল৷ 
(৩) অতাতকালে মান;যের ব্যবহারের জানসপন্র কিভাবে আবিক্কৃত 
হয়েছে ? 

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £ 
(ক) মাটি খ'ড়ে কি কি {জিনিস খ';জে পাওয়া গিয়েছে? 
(খ) প্রাচীন মুদ্রা কিভাবে অতীত ইতিহাস জানতে সাহায্য করেছে? 
(গ) শিলালিপি বি? কে কি উদ্োশ্যে ওগ্ঢাল রেখে গেছেন? ফাঁসল 


ককাকে বলে? 


৬ প্রাচীন যুগের কথা 


(ঘ) আমাদের দেশের কয়েকাট প্রাচীন পঢ"ঁথির নাম কর ৷ এসব প'যুথি, 
থেকে ক জানা যায় ? 

(ঙ) প্রাচীনকালের কয়েকজন বিখ্যাত এতহাসিকের নাম কর । 

শ্‌ন্যস্থান পঢুরণ কর 

(ক) মানব সমাজের অতীত, বর্তমান ও ভাঁবষ্যৎং জানতে গেলে _ ছাড়া 
গাঁত নেই ৷ 
_ (খ) গঢীকদূত মেগাস্থোনসের লেখা - থেকে তংকালান ভারতবর্ষ 
সম্পর্কে“ অনেকে জ্ঞান আহরণ করা যায়। 

(গ) হোমারের _ ও _ , ভাঁজলের -_ আজও টিকে আছে । 

শুদ্ধ উত্তরটর নাচে / এই চিহ্ন দাও । 

(১) প্রক্কাত নিজের থেকে মানুষকে অন্নবস্ত্র জোগায়ান  হাঁয/না 

(২) ক্ষুধাৰ্ত মানুষের বাঁচার চেষ্টার কাঁহন' ইাঁতহাসের বষয়বদ্তু 


হ্যাঁ/না: 
(৩) পাথরের গায়ে আদেশ উৎকাঁণ“ করেছেন -- সম্রাট অশোক / 
চন্দরগুপ্ত/হোমার |. 
(8) প্রাচীনমডুদ্রা থেকে অনেক সময় ইাঁতহাস সম্পর্কাঁয় মুল্যবান তথ্য 
উদ্ধার করা যায -হ'যা/না । 
ঢাঁকা {লিখ ৪ 


(১) ফাঁসল (২) এঁতিহাসিক বিবরণ (৩) িলালাপ (৪) প্রাচীন ম:দ্রা 
(6) প্রত্তাত্মক উপাদান 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
আদিম মানুম ও তার ক্রমবিকাশ 


সল্টর আদতে মানুয় কেন কোনো জাঁবেরই প:ণথেবীতে বাস করা স্ভব 
{ছল না । এখন থেকে প্রায় একশ’ কোটি বছর আগে প’থবাঁতে প্রথম প্রাণের 
সঞ্চার হয়োছল ৷ শ্যাওলার মতো এককোষা জীব থেকে ক্রমাবকাশের ফলে একদা 
প:ঁথবীতে উদ্ভিদ, মাছ, পোকামাকড়, সরাীস:প, পাঁখ ও পশুর জন্ম হয়! 
লক্ষ লক্ষ বছর কেটে গেলো! হ্থলচর স্তন্যপায়" প্রাণী থেকে ক্লমাঁবকাশের 
ফলে উদ্ভব হলো বানর জাতীয় প্রাণীর । তারপরও কত লাখ'বহুর যে কেটে: 
গেল কে জানে ! এখন থেকে মাত্র কয়েক লাখ বছর আগে ক্রমাবকাশের ফলে 
উদ্ভব হলো গাঁরলা ও 'শি্পাঞ্জর মতো প্রাণীর_আর সবশেষে মানুষের ৷ 
এইসব আদম মান ষের কপাল ছল ঢাল: চোখের ওপরে ভুরনর অংগ ছিল 
সোজা ও আলের মতো উ'£, চোয়াল বেশ বড়ো, ঘাড় প্রায় 
আদিম মানুষের চেহারা 
KL {ছলই না, মান্তচ্কের কোটর ছল ছোট, আর হাটুর কাছের: 
হাড় "ছিল বকা ৷ 
এদের চোয়াল খুব বড় হওয়ায় এরা সম্ভতঃ আমাদের মতো কথা বলতে 
পারতো না। হাটুর কাছে এদের পায়ের হাড় ব'কা থাকার এরা সামনের দিকে: 
ঝকে পা টেনে চলতো । এদের মাল্তৎ্ক বেশ ছোট হওয়ায় এদের বুদ্ধি ও: 
কল্পনাশান্তর বিকাশ আমাদের চেয়ে কম ছিল । 
এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের ব্বাভন্ন স্থানে ভুগে গভীর 
মহ্তকাস্তরে আদম মানুষের বহ মাথার খল, হাড়ের ফাঁসল বা জাবাশ্ম 
পাওয়া গয়েছে ৷ এনব মাথার খল ও হাড়গযলর টুকরো জোড়া লাগিয়ে 


পাঁল্ডতেরা বুঝেছেন, এসব আদম মানুষ আমাদের মত মাননয এবং গাঁরলা ও 


শলপাঞ্জীর মাঝামাঝি কয়েকাঁট স্তরে ছিল 
কোন: পথ বেয়ে" মানষ বর্তমান আকৃতি ধারণ করেছে, সে এক্‌ বাচন 


কাঁহনগ ৷ মানুষের কাছাকাছি চেহারার মে জাবের সঙ্গে আমাদের পারচয় 
টে তার নাম অস্রালো পিথেকাস' বা দাক্ষণী 
ৰনমান:ষ’ ৷ অসট্রোলো দিথেকাসের প্র উল্লেখ করা যায় 
যাদের প্রায় মানষ আখ্যা দেওয়া যায়। এদের বলা হয় 
ণৃপথেকানথ-ুপান । নপথেকানথনপাসকে প্রথমে পাওয়া a! যবদ্বীপে ॥ 
সেজন/ সে ‘জাভা মানুষ’ নামে সাধারণ মান-ষের কাছে বেশী পাঁরাচত ৷ পাচ 
লক্ষ বছর আগে পযন্ত এই ধরণের. মানডুষকে পথের বুকে পাওয়া যেতো ॥ 


জাভা মানুষে 


এক প্রকার প্রাণীর, 


৮ প্রাচীন যুগের কথা 


জাভা মান:ষের পরেই যে শ্রেণীর ‘ মান:ষের সঙ্গে আমাদের পরিচয় 
ঘটে তার নাম “সনানথুপাস’। এই মানুষের হাড়গোড় 
পাওয়া গিয়েছে !চানের রাজধানী 'পাঁকং শহরের 
কিছ:দুরে সোকোতিয়েনের এক গার মধ্যে । সেই কারণে 
পাঁণ্ডতেরা এর নামকরণ করেছেন “ঁপাকং মানুষ’ । এই 'পাকিং মান্য 
আনুমানিক তন লক্ষ বছর আগে প্‌থিবার বুকে বিচরণ করতো । এরা 
তাদের কার্ত'র চিহ্ন রেখে গিয়েছে গুহার মধ্যে । এই গূহায় পাওয়া গিয়েছে 
নানা ধরণের পাথরের হায়ার । আর 
পাওয়া গিয়েছে পোড়া মাটি এবং ছাই- 
এর স্তূপ । এর থেকে প্রমাণিত হয় 
যে ‘পঁকিং মানুষ’ আগুনের ব্যবহার 
“শিখে ফেলেছিল । আগ;নের উপকারিতা 
পহাবাস' মান,য ভালই বুঝতে পেরে- 
ছিল ৷ শাঁতের প্রকোপ থেকে বাঁচতে 
এবং বন্য জন্তুকে দূরে রাখার কাজে 
সহায়ক হওয়ার জন্য আগুন অপারহার্য 
হয়ে উঠোঁছল । ক্রমশঃ আগুনের 
INL EO SR 
প্রাচীন মান;ষদের মধ্যে সবচেয়ে 
আধান হলো জার্মনার ও মধ্য এশিয়ার 
নিয়েণ্ডারখাল মানুষ ও ফরাসী দেশের 
ক্লোমোনিয়ে' মানুষ৷ 
খাদ্য সংগ্রহকার' মানুষ £ এই সময়ের 
মান:ষ ক্ষুধা মেটানোর জন্য খেতো বনের 
ফল-মুল, মেয়েরা সংগ্রহ করে আনতো 
চোর, বাদাম ও বুনো ঘাসের দানা। 
নিরেণ্ডারখাল মান:ষ বিভিন্ন জন্তুর মাংসও ছল এদের 'প্রয় 
খাদ্য ৷ এমনাক মানের মাংসেও এদের অর্যচ ছিল না। এরা কিল্তু 
কোন ফসল উৎপন্ন করতে পারতো না। তাই ক্ষুধা মেটানোর জন্য বনজ 
ফল-মুল সংগ্রহের সন্ধানে এদের যাযাবর জীবন যাপন করতে হতো । 


পাকং মানুষ 


আদিম মানুষ ও তার ক্রম'বকাশ ৯ 


যে যুগে মান:ষ পাথরের অস্ত দিয়ে কাজ চালাতো সে যুগকে প্রস্তর যুগ বলে। 
“মানুষ সভ্য হবার ঠিক আগের অবস্থাকে পাঁণ্ডতরা প্রস্তর যঢগ বলেন। প্রস্তর 
যুগের আরন্ভ সন্ততঃ ৫০,০০০ বছর পূর্বে শুরু হয় এবং 
৫০০০ বছর আগে তার শেষ । এই দার্ঘ' ৪৫০০০ বছর প্রস্তর 
যুগ চলোঁছল । ক্ৰমে কুমে এসময়ে মানুষের জাবনে অনেক উন্নাত ও পাঁরবর্ত্তন 


- প্রস্তর যুগ 


পুরাতন প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ও অন্তর 


হয়েছে৷ তাই প্রস্তর যডুগকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে_পংরাতন প্রদ্তর 

যুগ ও নতুন প্রস্তর যুগ । পঢরাতন প্রস্তর যুগে মানুষ পাথরের অন্বরশস্্র তৈরী 

করতে শঢুর করে। অবশ্য এই অস্ৱগ্‌াল ছিল ভাঙ্গা পাথরের 

- প্রাচীন প্রদ্তর যুগ সাল ৷ এই সব অন্ত নিয়েই মান দল বেধে শিকার 
করতো ৷ শিকার ও বন্যজন্তুর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ পাথরের যে 

সব অস্বশদ্ৰ্ ব্যবহার করতো তা ‘নতান্তই বশেষত্বহীন {ছিল ৷ ভাৱা পাথুরে 

হাতুঁড়র আঘাতে ভেঙ্গে পাথরের টুকরো দিয়ে তৈরী করা হতো ছুর এবং 

-কুঠার জাতীয় অন্তর, বর্শার অগ্রভাগ, গদা ইত্যাদি৷ এইসব হাতিয়ার 
কাছাকাছি জায়গা হতে ব্যবহার করা হতো ৷ এইসব হাতিয়ার ব্যবহারের 

জন্য দোঁহক বল ও মনের সাহস দুয়েরই প্রয়োজন ছল বেশী । এই সব 

অন্বশদ্র নিয়ে তারা দল বে'ধে শিকার করতো, মাছ 

ন ধরতো ৷ পুরুষেরা পশু শিকার ও মাছ ধরতো এবং 
মেয়েরা বনের ফলমূল সংগ্রহ ও সন্তান পালন করতো ৷ এই শিকারী জাবনে 

মানুষের প্রধান খাদ্য পশুর মাংস আর পশুর চামড়া হলো তার শীতের 

. পোষাক । খাদ্যের সন্ধানে তারা {বাঁভন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতো ; কারণ খাদ্য 


-সংগ্রহই ‘ছিল তাদের একমান্র ব্‌ত্তে । 


১০ প্রাচীন যুগের কথা 


মানুষ তখনও চাষবাস বা পশুকে পোষ মানাতে শেখোঁন ৷ মান এই সময় 
হতেই শীতে আশ্রয় নিতো পাহাড়ের গুহায় আর গরমের সময় অস্ত্রের সাহায্যে : 
গাছের ডাল বা বাঁশ কেটে অথবা নানা জাতীয় গাছ য়ে ঘর তৈরী করতো। 
ক;ষি, পশুপালন অথবা খাদ্য উৎপাদন রীতির সঙ্গে তাদের কোনো পাঁরচয়ই 
ছিল না। ধাতুর ব্যবহারও তাদের কাছে ছল অজানা ৷ 

প্রাচীন প্রস্তর যুগে মান:ষ গুহা কিংবা গাছ পাতার ছাউাঁন তৈরী করে 
থাকতো । এসব গুহায় লাল, সাদা, কালো রঙের আঁকা ছাঁব দেখতে পাওয়া 
গয়েছে। ফ্রান্সের লা মুথ ও পেয়ার-নন-পেয়ার গঢহায় 
ও দ্পেনদেশে আল্‌তামিরার গঢহায় নানান ধরণের শিকার 
ও নাচের ছাঁব আছে৷ এই সব গঢহাচিত্রে দেখ্য যায় যে তারা বর্শণ দিয়ে হরণ, 
বাইসন, গণ্ডার ও ম্যামথ 
{শিকার করছে। ভারতের 
মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত 
শিঙ্গনপুর গ্রামের গার 
গঢুহাতেও কিছ; কিছ 
প্রস্তর যুগের আঁকা ছাব 
পাওয়া গিয়েছে । আলতামিরার গুহাচিত্র- বরাহ 

প্রাচীন প্রদ্তর যুগের শেষাঁদকে প্রকৃত মান:যের উদ্ভব হয়োছল । এদের 
মপ্তিচ্কের কোটর ছল বড়, চোখের উপরের হাড় সোজা ও আলের মত উচু 
ছিল না; আর চোয়াল আদিম মানুষের তুলনায় ছোট ছিল । হাটুর কাছের 
পায়ের হাড় সোজা আর উচু বক বেশ স্পষ্ট ছিল । ' মাঁদ্তজ্ক বড় - 
হওয়ায় এদের যঞ্চচ্টে বডদ্ধি ও কল্পনা শান্ত ছিল। চোয়াল ছোট হওয়ায় এরা 
বৈশ স্পচ্টভাবে কথাবার্তা বলতে পারতো । পায়ের ছাড় 
সোজা হওয়ায় এরা খাড়া হয়ে হাঁটতে পারতো । প্রাচীন 
প্রস্তর যদুগের অবসান হয়োঁছল এখন থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে। শুরু 
হয়েছিলো এক নতুন যুগ. ভারতে সেই নতুন যুগের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে 
বেলহঁচন্তানে ( বর্তমান পাকিদ্তান ) ও দক্ষিণ ভারতে । এইযুগে বছরের পর 
ৰছর পরাক্ষা করে সেই মানুষ পাথরের হাতিয়ার ও অস্মগযলেকে ছোট, 
মস ও সনুতাঁক্ষম করে তুললো । পাথর খণ্ডে ছে'দা করে তাতে কাঠের হাতল 
জড়ড়ে নানারকম অস্র তৈরী করতে লাগলো ৷ কাঠের মাথায় পাথর জ;ড়ে তৈরণী 


গঢহা চিত্ৰ 


নতুন প্রচ্তর যুগ 


uu 


আদম মানঢষ ও তার ক্রমাবকাশ ১৯. 


করলো ধারালো তাঁর, বর্শা ; আগে যা খোস্তা ছল, এখন তা হয়ে উঠলো কুড়ল, 
নিড়ানর- যন্ত্র । প্াথরকে কেবল ধারালোই করলোনা তাতে দাঁতের মত- 


নতুন প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ও অন্দর 
খাঁজ কেটে কাদ্তের মত 'হাতয়ার বানালো । ছিদ্র করতে শেখায় তারা হাড় য়ে 
স:’চের মত {জানস তৈরী করলো । এরাও {ক্ত: ধাত্বর হাঁতয়ার ও অন্তর 
তৈরী করতে তখনও শেখোঁন ৷ পান্ডতেরা তাই এই যঢগটার নাম 'দয়েছেন 
নতুন প্রস্তর যুগ । 

নতুন নতুন পাথরের মসণ হাতিয়ার ও সরঞ্জাম তৈৱাঁ করার সঙ্গে, এই 

যুগের মানুষ আর একাঁট নতুন জানিস দশখলো ; তা’ হলো পশুপালন! ক 
করে৷ বন্য পশঃ বন্দী করে তাকে গোম মানাতে হয় সে কৌশলও তারা বের 
করলো! মাননষের পোষ মানা প্রথম জাব হল কুকুর । তারপর বশ মানে 

ছাগল, ভেড়া, গর» বোড়া প্রভাত তৃণভোজী পশ ৷ এই 
পশুপালন = 2 

গৃহপালিত পশুর দল মান ষকে নানাভাবে সাহায্য করতে 
থাকে ।“বাভন্ন জন্তু শকারে কুকুর ছল তার প্রভুর সহায়ক । অন্য কোনো খাদ্য 
না পাওয়া গেলে এই গ্‌হপালত পশ:দের মাংস খেয়েই মান্য তার ক্ষুধা 
মেটাতো ৷ ছাগল, গর: প্রভূত প্রাণী ভোগাতো দুধ আর সেই সঙ্গে সংগৃহীত 
হতে লাগলো পশুর চামড়া ও পশম । 


এর পরেই এল মানুষের জীবনে এক 'বরাট পাঁরবর্তন ৷ আমরা ইাঁত- 


পূর্বেই জেনোঁছ প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রথম {দিকে মানয় বনের ফলমুল যা 
পেতো তা-ই খেতো ৷ জৌবজন্ত মেরে তার কাঁচা মাংস খেতে তারা অভ্যন্ত ছিল। 
পরে আগ;ন জ্বালাতে শিখে তারা মাংস ঝলসে নিয়ে খেতে শিখলো | নতুন' 


প্রচ্তর যতগে মানয় খাদ্য সংগ্রহ করার পাঁরবর্তে নিজেরাই তা উৎপাদন করতে 
{শিখলো ৷ মানব সভ্যতার ইতহাসে তা এক গৌরব জনক 


SUITE বৰপ্ব ! একদিন মানয় একট ফল ঘখেয়ে তার আঁটি 


লে দিলো ৷ তথন ছিল বর্ষাকাল ৷ কয়েকাঁদন পর দেখা গেলো 


গৃঢহার বাইরে ফে 
আাঁটিটির ভেতর 'দিয়ে একটা ' ছারাগাছ ' বোঁরয়েছে । 'মান:ষ অবাক হয়ে সেই 


২ প্রাচীন যুগের কথা 


চারাগাছটি দেখতে লাগলো । ক্রমে ক্রমে সেই চারাগাছ বড় হতে লাগলো এবং তাতে 
ফল ধরলো মানুষ জানলো বাঁজ প';তলে গাছ হয় । এভাবে কৃষিকাজের সুত্রপাত 
“ঘটলো । নতুন প্রস্তরযুগের মানুষেরা ইচ্ছেমত শস্য জন্মাবার জন্য চাষ আবাদ 
আরন্ভ করলো এবং গম, যব, ধান ও নানারকম কলাই ও শাকসাঁহ্জ উংপাদন 
করতে শিখলো ৷ পাথরের কোদাল-শাবল দিয়ে জাঁম চাষ করে মান্য 
নানারকম শস্য ফলাতে লাগলো । 'ঁকল্তু একই জমিতে বারবার ফসল জন্মাবার 
পর জমির উর্বরতা কমে গেলো ; ফলে ফলনও কম হলো । তখন মানুষ বেশী 
পরিমাণে খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য অন্য জায়গায় সরে যেতে লাগলো । 

শেষে নদ বা জলাশয়ের ধারে চাষ আবাদ শর; হলো। প্রাত বছর - 
বন্যার ফলে জমির উপর পলিমাটি পড়ায় জামর উর্বরতা শান্ত বদ্ধ পেলো । 
| মানুষ তথন বুঝতে পারলো যে পলিমাটি জাঁমর উৎপাদন 
ইলজহ শান্তি বাড়ায় । ইতিমধ্যে তারা জেনোঁছলো গোবরে বাঁজ 


“দিলে তাড়াতাঁড় গাছ জন্মায় । এর পর থেকেই ধাঁরে ধাঁরে জাঁয়তে সার 
‘দেওয়া প্রথার প্রচলন হয় । 


প:খিবীর কোথায় প্রথম চাষ আবাদ প্রথম শুর; হয় তা সাঁঠক ভাবে জানা 
যায়নি । তবে অনেকে মনে করেন যে বর্তমান কালের থাইল্যাণ্ড, আর্বদেশের 
সামান্তের জলাধারে ও পারস্যের কোনো কোনো অঞ্চলে চাষ আবাদ প্রথম শুর 
হয়। প্রাচানযুগের ধ্ংসস্তুপের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে তখনকার মানুষের 
-ব্যবহ্‌ত কাঠের লাঙ্গল এবং নিড়ান যন্দ্র। 

প্রাচীন প্রন্তর যুগে মানয্ষ ছিল গঢহাবাস', নতুন প্রন্তরযুগে মানুষ হলো 
গৃহবাসী । মান;ুষ যখন কৃষাবিদ্যা আয়ত্তে আনলো তখন থেকেই তাকে ত্যাগ 
করতে হলো যাযাবর বৃত্ত । যেখানে চাষ সেখানেই 
বসবাস গড়ে উঠলো । বসবাসের জন্য গড়ে তুললো 
ঘরবাড়ী । সেকালের ঘরবাড়া সাধারণতঃ নলখাগড়া, ডালপালা আর কাদা 


দিয়ে তৈরী হতো । কিছুকাল পর এই ধরবাড়া যখন ভেঙে পড়তো তখন 
‘তারই ধ্বংসের উপর আবার নতুন করে ঘর তোলা হতো । এইভাবে আবর্জনা 
‘জমে জমে একট ছোটখাটো টিলা গড়ে উঠতো ৷ গ্রীসের উপকুল, তুরস্ক ও 
ইরাণের উপত্যকায় এবং সিরিয়ায় এই রকম অসংখ্য টিলার সন্ধান পাৎরা 
গগয়েছে। ঘরবাড়ী আবার পাথর দিয়েও তৈরী হতো । এই যুগের ধবংসাব- 
‘শেষের মধ্যে পাথরের "ড়, কপিকল, ভারোত্তলন দন্ড ও কহ্জা পাওয়া গিয়েছে 
কপিকল ও চাকার সাহায্যে বড় বড় পাথরের খণ্ড একদ্থান থেকে অন্যস্থানে 
“নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো । এভাবেই নানাদ্ধানে পাথরের ঘরবাড়ী তৈরী হতো। 
শন; ও হিংল্ল পশুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানঢ়য ঘরের চারদিকে 
পরে থরে পাথর সাজিয়ে তৈরী করতো দেওয়াল । 


ঘরবাড়ী 


আ'দিম মানুষ ও তার ক্রমাবকাশ ত 


কখনও হুদের মধ্যে খু*টি প:তে তার ওপর বাড়ী তৈরী হতো ৷ প্রায় ১০০ 
বছর আগে স:ইজারল্যাণ্ডে একটি হুদের জল শুকিয়ে যাওয়ায় এইরকম অনেক-- 
গল ব্যাঁড়র সন্ধান পাওয়া গিয়েছে 


চাষের ফসল ঘরে তুলে রাখতে চাই পাত্র । আবার জল ধরে রাখা, রান্না-- 
বান্না করবার বা খাবার দাবার জন্যও চাই পাত্র । পাথর খ' জে বা চামড়া 
{দিয়ে এইসব পাত্র তৈরী করতে অনেক অস:াবধে ছল । এই 
তাগিদ থেকেও তারা একাঁদন মাটি দিয়ে পাত্র তৈরী করবার 
কৌশল রপ্ত করলো রোদে শঢ়কেয়ে এবং আগুনে পঢ়ড়িয়ে নিলে মাটির পাত্র 
জলও শুষে নেয়না আবার বংচ্টতেও গলে যায় না । তারা তাই মাটির তালকে 
জল 'দয়ে নরম করে য়ে হাত দিয়ে পা'ঁকয়ে পাঁকয়ে নানা ধরণের বাসনপন্র তৈরী 
করতে শিখলো ৷ তারপর সেগ:লিকে রোদেশুাকয়ে পড়িয়ে নিতে লাগলো। এতেও" 
কিন্তু অনেক সগয় লাগে। তাই বুদ্ধ খাটিয়ে তারা একদিন কুমোরের চাক 
তৈরী করলো ! ঘ্ুরন্ত চাকের কেন্দ্রে একতাল কাদা ফেলে সহজে এবং দুৰত তালে 
তাকে ইচ্ছেমত রুপ দেওয়া গেলো ৷ এগ্ডাল হলো আগের তুলনায় অনেক নথ';তে' 
এবং অনেক কম সময়ে প্রস্তুত । প্রথমে এই ধরণের পাত্র মসণভাবে তৈরী হতো 
না। পরে উন্নত কোঁশলের সাহায্যে মাটির তৈরা মস:ণ পানের গায়ে ফুটিয়ে 
তোলা হতো নানাধরণের স.ক্ষ্ম সদক্ষ্য সুন্দর কারকাজ। এই কাজে দৈহিক 
শান্তর তেমন প্ররোজন হতো না । 


নতুন প্রস্তুর যুগের শেষের দিকে বয়ন 'বদ্যার আবিস্কার হয় । আদমযুগের 
প্রথমপর্বে' মান:ষ শাঁত ও রোদ থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মরা প্রাণীর ছাল 'দয়ে 
তৈরণ করতো তাদের পোষাক । ক্রমশঃ সে ঘাস, শেকড় এবং 

ব্যনাশিল্প পশ্যুর লোম থেকে সমতো তৈরী করার কৌশল আয়ত্ত করলো 
এবং লেই! সাতো য়ে বনতে দখল কাছ মাহ তর করা 
যায় যে কাপড় বোনার জন্য নতুন প্রস্তর যুগের মান:ষকে টাকু ও তাঁত উদ্ভাবন 
EE IE SOIR RRC ULSTTNNTT O হয়। 
আমাদের দেশে সিন্ধুরবাসীরা আন:মানিক খড'চ্টপঘ্ব ৩০০০ অব্দের {কছু পরে 
তুলোর চাষ আরদ্ভ করে৷ একই সময়ে পারস্যেও পম বন্ত্ের ব্যবহার শুর; 


হয়। 


মংশিল্প 


সশকে পোষ মানাবার পা মানুষ বল আর গাধার পিঠে চাপিয়ে 
; 


3৪. b প্রাচীন যুগের কথা 


দিতো মালপত্তর । বহুদ্ধি' করে নিজেও তাদের উপর চেপে বসে এক জায়গা 
থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করতো । পরে তারা 
আ'বৎকার করলো চাকার গাড়ী । বলদ টানা এই সব গাড়ীর Y 
চাকা প্রথমে ছল নিরেট ৷ চাকা ঘোরাবার ব্যবদ্থা ছিল না । অনেক 


পরে মানুষ চাকা থোরাবার কৌশল বের করোঁছল। পশ্চিম এশিয়া ও মিশরে 
মোট বওয়ার কাজে গাধার ব্যবহার ছিল খ্‌ব বেশাী। তারপর উট ও 
ঘোড়াকে এই কাজে লাগানো হয়। নদীপথে চলার জন্য গাছের গড় 
থেকে প্রদ্তুত শাল: তি জাতীয় সর; ডোঙ্গা এবং চামড়ার তৈরী চ্যাপ্টা 
গোলাকার জলযান ব্যবহ'ত হতো! নল খাগড়া জাতীয় গাছের আঁটি বেধে 
বা কাঠের পাশে কাঠ বেধে লোকে ভেলাও তৈরা করতে জানতো । 

নতুন প্রদ্তরযুগে চাষ আবাদ শঢুর্‌ হওয়ায় মানুষকে এখন খাদ্যের 
সন্ধানে দুর দুরান্তে দদনরাত ছ:টোছ নট করতে হয় না । এখন সে যাযাবরের 
জাঁবন ছেড়ে দিয়ে স্থায়ীভাবে কৃষিক্ষেত্রগ্ালর কাছে 
বসবাস করতে থাকে! এইভাবে সংষ্ট হয় পল্লী ৷ 
স্থায়ীভাবে একজায়গায়- বাস করার ফলে গড়ে উঠে সমাজ ও সমাজবদ্ধজীবন'। 
তাই বাঁচার তাঁগদে মানুষ একে অপরকে সহযোগিতার হাত বাঁড়য়ে দেয় । তাই 
দেখা যায় সেই যুগে ঘরবাড়াঁগড়লে পরস্পরের সঙ্গে রাদ্তা দেয়ে যোগ করা 
{ছল ৷ বসবাস বা চাষের জন্য জঙ্গল সাফ, জল {িকাশের' নাল তৈর', বন্যা অথবা 
বন্য পশুর বিবঢদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা-এ সবের জন] কয়েকটি পাঁরবারকে 
একসঙ্গে কাদ করতে হতো । এই সহযোগিতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় শর 
হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন৷ পাঁরখা তৈরার ক্ষেত্রে । এভাবে মান:ষের জাঁবনে 


“্থাতি যখন আসে তখন এক অণ্তলের বাসিন্দারা নিজের নিজের বৃত্তি 
অনুযায়ী ছোট ছোট গো্ঠাতে ভাগ হয়ে যায় ; তাদের মধ্যে কোনো কোনো 
গোষ্ঠী পোড়ামাটির কাজ করতো, কোনো কোনো গেষ্ঠার কাজ ছল বল্তের 
“যোগান দেওয়া. কেউ কেট বা পাঁরচয় দিতো শিকার রুপে । এভাবে এক 


এক গোষ্ঠী নিয়ে পত্তন হয় এক একাঁট গ্রামের ৷ 

একই স্থানে দলবদ্ধভাবে দাঁঘকাল বাস করায় এবং একযোগে কাজ 
করায় এখন নিজেদের মধ্যে মনের" ভাব ও আঁভজ্ঞতার বিনিময়ের প্রয়োজন 
ঘটে । মনের ভাবে সুস্পষ্টভাবে পরস্পরকে জানানোর জন্য 
সব কিছুরই ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়োছল একটা না একটা 
“না্দচ্ট নাম বা শব্দের । এই সব নাম বা শব্দ দাঁ্ঘকাল ব্যবহার করায় 
‘সেগুলি স্থায়ী ও সৰ্বসন্মত রুপ পায় । এভাবেই সংচ্ট হয় ভাষার। 


পাঁরবহন 


- সমাজবদ্ধজাীবন 


ভাষার উদ্ভব 


আদিম মানুষ ও তার ক্রমবিকাশ Kk 


নতুন প্রস্তর যুগের মানুষ লক্ষ্য করলো প্রক্কাতর অনেক কিছুই তাদের 
‘শক্তি ও বহ়দ্ধির বাইরে ৷ প্রকাতর কোন কেনি শক্তি তার বন্ধু আবার কেউ কেউ 
তার শত । তারা দেখলো শস্য উৎপাদনের জন্য চাই বৃষ্টি ; 
বিদ্যুৎ অনেক কিছু ধ্ৰংস করে 'দতে পারে; আগুন সব 
কিছু পড়িয়ে দিতে পারে ; সুর্যের তাপ না পেলে ফল পাকেনা। প্রকাতর এই 
সব শক্তি তাদের মনে ভয় ও ‘বিস্ময় জাগিয়ে তোলে। তাই প্রত্যেক শান্তর 
পেছনে তারা এক একজন দেবতা কল্পনা করে নেয় এবং তাদের তুণ্ট করার 
জন্য পূজো করতে থাকে। এভাবে মানঃষের ভয়, বিস্ময় ও অন্ধাবশ্বাসকে 
কেন্দ্র করে দেবতাদের জন্ম হয়। এভাবেই আদিম ধর্মাবশ্বাসের স:চনা ঘটে৷ 
“একেণ্বরবাদের ধারণা তখনও অনেক দরে ৷ সে যুগে মানুষ বিশ্বাস করতো যে 
ম;ত্যু জীবনের উপর প্যরোপহ্ুরে ছেদ আনতে পারে না। তাই কোনো ব্যান্তর 
ম্‌ত্যা হলে সেই ব্যাক্তি জাঁবতকালের যে সব জানস ব্যবহার করতো ( য়েমন 
শসোর দানা, হাঁতয়ার, অলংকার ইত্যাদি ) সেগুলি তার মৃতদেহের সঙ্গে সমাধিস্থ 
করা হতো ৷ সেযুগে মুত প্‌জার প্রচলন ছিল না, কিন্তু প্রাকৃতক শান্তির মধ্যে 
দেবত্ব আরোপের প্রথা ছিল। প্রথম যুগে মান;ষের ভাক্তর প্রধান পাত্র 
“ছিলেন সর্যদেবতা ; পরের যয্গে প্রধান উপাস্যা হলেন শসোর দেবা । 

মিশর, সিরিয়া, ইরান, ভুমধ্যসাগরাঁয় অগ্ুল, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ 
এমন ক! ইংলণ্ডেও নতুন প্রস্তরযুগের সমাজে মাটির 
তৈরী কিংবা পাথরের খোদাই করা এক দেবী মু্ত'র পূজা 
করা হতো ৷. একেই 'মাতৃকা দেবা বা উর্বরতার দেবা বলে মনে করা হয়। 

এইযুগের মানুষের সোন্দ্যবোধ বাভিন্ন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 
“নিজেদের শরাঁরে এরা রং মাখাতো এবং রং বেরঙের পাথর ও বিন;ুকের মালা 
এরা পরতো । এই যুগের মান;ষ মাটির পাত্র তৈরী করে রং 
মাঁখয়ে তার উপর নক্‌সা আঁকতো ৷ পাথর ও হাড়ের 
উপর আঁকা জাবজন্তুর অনেক ছবি এই যুগে পাওয়া গিয়েছে। ধর্মবিশ্বাসের 
অঙ্গ হিসেবে এরা গ্ঢুহার গায়ে রং, রন্ত আর চাঁব‘ ব্যবহার করে প্রাচীন কালের 
বঢনো ষাঁড়, হরিণ, আঁতকায় হাতা, ঘোড়া ও অন্যান্য জন্তুজ্ানোয়ারের ছাঁব 
আঁকতো ৷ “শিকারের কাজ সহজ ও {নিরাপদ হবে ভেবে এদের যাদুকররা 
জানোয়ারের চামড়া গায়ে জাঁড়য়ে হাঁরণের শিং মাথায় এ'টে নাচতো। 
কখনও কখনও এরা, জানোয়ারের প্রতিম্যার্ত' তৈরী করে তাকে ঘরে সমবেত- 


ভাবে নাচতো আর প্রতিম্যার্ত তে বশণাবন্ধ করতো । 


খ্মবিশ্বাস 


বাদেবা 


শশিপবোধ 


১৬ প্রাচীন যুগের কথা 


অন;শালনাী 
বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ৪ 
(১) আদিম মান্য বলতে কি বোঝ? এদের সঙ্গে খাট মান:ষের কি- 
পাৰ্থ'ক্য ছিল ? 
(২) *পাঁকিং মানুষ কাকে বলে 2? পিকিং মান:ুষের প্রধান কাত বি? 
(৩) প্রস্তর যুগ বলতে কি বোঝ ? 
(৪) প্রাচীন প্রস্তর যুগের হা'তয়ারগুল সম্বন্ধে যা জান লেখ ৷ 
(6) প্রাচীন প্রন্তরযুগের মানুষের জীবনধারা সম্বন্ধে নাতিদাঘ ‘ প্রবন্ধ লেখ ৷. 
(৬) নতুন প্রস্তর যুগের হাতিয়ার-ও অস্বশদ্ম কেমন ছল ? সেগ্ডুলি ক 
কাজে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হতো ? 
(৭) নতুন প্ৰদ্তর যুগে কিভাবে কৃষির আব্ৎ্কার হলো ? 
(৮) নতুন প্রস্তর যুগের ঘর বাড়ীর বর্ণনা কর । 
(৯) মংধাঁশল্প কোন্‌ যুগে কিভাবে উদ্ভাসিত হয়োঁছল ? 
(১০) উৎপাদিকা দেবদেবাঁর উপাসনা কিভাবে প্রচালত হয় ? 
(১১) সমাজ জীবন গড়ে তোলার প্রয়োজন মান্য কেন অনুভব করলো ? 
(১২) গ্রহাচিন্রৰ কোন: কোন: অণ্ডলে আবিস্কৃত হয়োছল ? গঢুহাচিতৰ 
অ'কার উদ্দেশ্য ক ? 
(১৩) নতুন প্রস্তর যুগে মানুষের আদম ধর্মবিণ্বাস কেমন ছিল? 
(১৪) উৎপাদিকা দেবদেবার উপাসনা কিভাবে প্রচলিত হয় ? 
সংাক্ষপ্ত উত্তর দাও £ 
(১) আদম মানুষেরা ভালভাবে কথা বলতে পারতো না কেন? (২) আদিম 
মানুষেরা পা টেনে টেনে হ'টতো কেন? (৩) প্রদ্তর যুগ ক’ভাগে বিভক্ত ও কি 
{ক ? (৪) প্রাচীন প্রদ্তর যুগের মান:ষেরা খাদ্য উৎপাদক {হল না খাদ্য সংগ্রাহক- 
ছল বল ৷ (6৫) কুমোরের কাজে চাক ব্যবহৃত হওয়ায় ‘ক কি সববিধে হয়োছল ? 
(৩) শদদ্ধ উত্তরটির নাঁচে / এই দাগ দাও £ { 
(ক) আদিম মান;ষেরা পাথর ব্যবহার করতো কারণ_-তারা অন্য রাজ: 
আক্রমণ করার জনয/জাঁব জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জনয/নয়ামত 


j খৈলাধ্নুলার জন্য৷ 
(থ) মান:ষ সবপ্রিথম আগুনের ব্যবহার শেখে -ব্যাবলনে/িশর অগ্ুলে/ 


ং অণ্যৱ 
(গ) প্রাগৈতিহাসিক কালের গডহাচিত্র পাওয়া যায় আলতা মিরায়/অনন্তায় 


(ঘ) বোনা কাপড়ের প্রথম জন্ম_ভারতব্ষে“/মধ্য প্রাচ্য/ইংলন্ডে Ye 
(ঙ) পিথেকানথনপাসকে বলা হয়_পিকিং মানুষ/জাভা মানুষ / ভারতীয় 
দ্য / ভারতীয় 

(6) 'পাঁকং িবাঁতে মা 
চং মানুষ পঢ্‌ঁথবাঁতে বিচরণ ক্রতো_খশ্টপূর্ব ৮ লক্ষ বছর 

ee Ee > 

আগে|খনদ্টপুর্ব ৫ লক্ষ বছর আগেখি্টপ:র্ব ৩ লক্ষ বছর আগে 


ti 


তৃতীয় অধ্যায় 
তাত্র-ব্রোঞ্জ যুগ 


পাথর য়েই এতাঁদন মানুষ হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও অস্বশত্র তৈরী করতো । 
একাঁদন তারা দেখলো একরকম আকাঁরক পাথর অত্যাধিক তাপে তরল হয়ে পড়েছে 
এবং পরে ঠাণ্ডা হয়ে কাঁঠন আকার ধারণ করেছে। এই পাথর হ’ল আসলে 
একরকম ধাতু যা তামা বা তাম নামে পাঁরাচত ৷ 
পাথরকে ইচ্ছেমত রুপ দেওয়া কঠিন ও কিন্তু তামাকে গালত অবস্থায় ছাঁচে 
ঢেলে যেমন ইচ্ছে তেমন রপ দেওয়া যায় । তাই সে যুগের মানুষ পাথরের 
অস্ব্রশস্্ৰ ও যন্ত্রপাঁতর বদলে তামার হাতয়ার, যন্ত্রপাত ও 
অস্ত্রশস্ব ব্যবহার করতে শুরু করে। তারা জানলো তামার 
সঙ্গে টিন মেশালে তা’ আরও মজবৃত হয়। তামা ও ও টিনের মিশ্র 
ধাতুকে বলে ব্রোঞ্জ । মান্য তখন ব্রোঞ্জের হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও অস্নরশস্দ 
ব্যবহার করতে শুর করে। লোহা আ'(কচ্কারের আগে পর্যন্ত তামা ও ব্রোঞ্জের 
হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও অস্্রশস্ন্ের ব্যবহার প্রচাঁলত [ছল বলে এই যুগকে বলা 
হয় তাঘ্রব্রোপ্জ যুগ । মিশর, মেসোগটোমিয়া ও ভারতবর্ষে“ এই যুগের অনেক 
নিদর্শন পাওয়া গয়েছে। পৃখিবাঁর সব জায়গায় এক সঙ্গে এক যুগ শেষ 
হয়ে অন্য য:গ আরম্ভ হয়েছে, একথা বললে কিন্তু ভুল হবে। এক দেশে যখন 
ধাতুর ব্যবহার শর হয়েছে, অন্য দেশে তখনও হয়ত প্রন্তর যুগ চলছে। 
ধাতুনা্ম‘ত কুার, বর্শা, লাঙলের ফলা, তলোয়ার, তাঁরের ফলা ইত্যাঁ্দ 
মানুষের জাঁবনে অনেক পাঁরবর্তন আনে । মান: কাঠ থেকেও নানারকম 
জিনিস তৈরী করতে আরম্ভ করে। কাঠের লাঙল ও ধাতুর তোর লাঙলের 
ফাল দিয়ে তারা সহজেই চাষের কাজ করতে পারে। গৃহপালিত পশুুকেও 
) কৃষি ওঃঅন্যান্য কাজে লাগানো হয়। তারা কাঠের নৌকাও 
Nl বানাতে শেখে ৷ নিজেদের বাসের জন্য বড় বড় কাঠের বাড়িও 
বানানো আরম্ভ হয়। উন্নত ধরনের কুমোরের চাকার ও 
তাঁতের প্রচলন হওয়ায় মাননু্ষ অনেক সহজে বাসনপন্র তৈরী করতে শেখে, কাপড় 
বোনাও সহজ হয়। তারা ধাতুর পাত্রে মাংস ও শবাজ রান্না করতে শেখে । এর 
প্রাচীন ২ 


তাত্র-ব্রোঞ্জ যুগ 


১৮ y প্রাচীন যুগের কথ৷ 


ফলে খাওয়া-দাওয়ারও পাঁরবর্তন ঘটতে আরম্ভ করে। এইভাবে সমাজে মানুষ 
‘বিভন্ন পেশায় বিভক্ত হয়ে যায়। কৃষক ক্রমাগত পঢুরুযান;ুক্রমে কষিকার্য করায় 
কৃষিকার্যে* যেমন আঁভজ্ঞতা ও দক্ষতা লাভ করলো তেমানি অন্যান্য পেশার 
লোকেরা নিজের নিজের বৃত্তিতে পুরষানুক্রমে কাজ করায় আঁভজ্ঞ ও দক্ষ হয়ে 
উঠে। 
সভ্যতার সুচনা হয় বড় বড় নদাঁর তাঁরে। নদাঁর দ:’তাঁরের জামতে 
পাঁল মাঁট জমে "বলে ভাল ফসল ফলে । তখনও ভাল রাস্তাঘাট হয়ান;, তাই 
নদাঁর পথে নৌকায় যাতায়াত করাই সুবিধাজনক ছিল। নদাঁর ধারে ছোট 
ছোট গ্রাম গড়ে উঠতে থাকে। মান;ষেরা এক একটা দল 
গঠন করে এই সব গ্রামে বাস করতে থাকে। লোকসংখ্যা 
ব্‌দ্ধর ফলে ও চাষের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নদীর ধারে 
‘. উবরি স্থানে, বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার বড় বড় নদাঁর ধারে নতুন নতুন 
" সমাজ দেখা দিতে থাকে৷ ক্রমশঃ ছোট গ্রাম বড় হয় এবং কালক্রমে বড় গ্রাম শহরে 
পাঁরণত হয়। এইভাবে প্রথম সভ্যসমাজের উৎপত্তি হয় । যে অঞ্চলে চাষের পক্ষে 
উপযোগ (ছল সেখানে তারা খাদ্যশস্য, তাঁর-তরকারাঁ, ফল ইত্যাঁদ উৎপাদন 
করতে আরম্ভ কয়ে । জলনেচনের ব্যবস্থা করেও তারা ফসল ফলাতে থাকে। 
অন্যদিকে যে জায়গা কৃষকাজের পক্ষে ততটা উপযোগ ছিল না সেখানে 
মানুষ পশুপালন শুর: করে। বিশেষ করে যে সমন্ত জাত বা দল পূর্বে 
শিকারের উপর নির্ভ'রশাঁল ছল তারা বুঝলো পশডপালন অনেক লাভজনক 
বৃত্তি । তাই এই সব পশ;ুপালক জাত মাংস, পশম, চামড়া, দুধ ইত্যাদি জিনিস 
তৈরী করতে থাকে এবং স:বিধেমত জায়গায় স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ 
করে। কাজেই এক একটি জাতি বা দল হয় কৃষকাজে নয়ত পশ;ুপালনের 
মাধ্যমে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে। একে ইত্হাসে প্রথম সামাজিক শ্রম-বভাগ 
হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পশ;পালনের ও কর 
Su উন্নাতর প্রয়োজনে পশ:পালক ও কৃষিজ্গীবি জাতগলোর 
মধ্যে পারম্পাঁরক যোগাযোগ রক্ষার জন্য তারা কাছাকাছি 
বাস করতে থাকে । নিজেদের মধ্যে অভদ্ঞতার ও উৎপাদনের উপযোগ 
Y ৰ 
যন্ত্রপাঁতর লেনদেন করতে থাকে। ফলে, কাষ ও পশ;ুপালনে উৎপাদন বদ্ধ 
পেতে থাকে । 3 
কৃষিতে লাঙলের ও পশনর ব্যবহার এবং পশুপালনে দৈহিক শান্তির প্রয়োজন । 


নদীর তীরে সভ্যতার 
বিকাশ 


তাত ব্ৰোঞ্জ যুগ ১৯ 


“এইসব পাঁরশ্রমের কাজ পুরুষেরা করতে থাকে। এক সময় ছিল যখন সমাজে 
মেয়েদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। কিন্তু 'অর্থনৈতক জাঁবনে 
ডে পিবদের ত বুযদের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় মেয়েদের ক্ষমতা হাস 
পেতে থাকে । মেয়েরা তখন ঘরের কাজেই নিজেদের আবন্ধ 
করে রাখে ।- পদুরুষেরা পাঁরবারের প্রধান হয়ে উঠে এবং জাত বা দলে তারাই. 
মূখ্য ভূমিকায় অবতাঁ্ণ‘ হয় । এইভাবে সমাজে পুরুষের কতৃত্ব বৃদ্ধি পায় । 
তাম্রব্রোপ্জ যুগের মানুষের আর আগের মত প্রকৃতির উপর নিভ'রশাল্‌ 
থাকার দরকার ছিল না। 'জানসপত্র তোঁরর ক্ষমতা বৃদ্ধ পাওয্রায় মানুষ 
কিছ সঞ্চয় করতে থাকে। চাষের ফসল ও পশ; বাড়াত হলে নষ্ট হবার 
ভয় থাকে না। প্রথম প্রথম একটা জাত বা দল তাদের 
বাড়তি জিনিসপত্র অন্য একটা জাতির বাড়াত নানসের 
সঙ্গে বানমর করতে থাকে । কোন জাত হয়তো চামড়ার বদলে কিছ; ধান 'নয়ে' 
নল । এমান করে বিনিময় প্রথার সূত্রপাত হয়। তখনও মুদ্রা আবিষ্কার 
হয়নি, তাই বানময় প্রথার মাধ্যমেই চলতো এই ব্যবসা বা'ণন্য ৷ y 
* এই সময়ে সমাজে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরী করার ভার এক দল নিয়ে. 
থাকে। যেমন চাষা, তাঁতী, কুমোর, পশ:পালক, ছুতোর প্রস্থ বাভন্ন পেশায় 
নিযডুন্ত লোকেরা ভিন্ন {ভিন্ন জানস তৈরী করে নিজের নিজের 
A কাজে দক্ষতা অজন করে। যে যা তোর করতো, সেটা হতো 
তার নিজেরই ব্যান্তগত জানস । এইভাবে সম্পত্তিতে ব্যান্তগত বা পারবারগত 
আঁকার 'প্রাতাণ্ঠত হয় । এর ফলে জানসপত্রের বিনিময় নিয়ামত ব্যাপার হয়ে 
“দাঁড়ায় । যে ধান বোনে তার হয়তো কাপড় কিংবা তাঁতীর খাবারের দরকার । চাষা 
ধান দিয়ে কাপড়, আর তাঁত কাপড় দিয়ে চাল সংগ্রহ করতে 
বাছি থাকে। প্রথমে কেনা-বেচা চলতো জানস বদল করে। 
তারপর মুদ্রা বা টাকার প্রচলন হয়। তারা ব;ঝতে শেখে 
“একটা নাদ‘ল্ট জায়গায় জড়ো হয়ে জানসপন্র কেনা-বেচা করলে স্যাবধে হয়। 
তাই সৃষ্ট হল বাজারের । বাজারে বিক্তীর জন্য বাভিন্ন (জানস উৎপন্ন হওয়ায় 
় পণ্য উৎপাদন প্রথার সৃষ্ট হয়। ক্রমশঃ ব্যবসা-বাণিজ্য 
বাড়তে থাকে। তারং ফলে এই 'সব বাজারকে কেন্দু করে 
সাত গড়ে উঠে। এখানে কাঁরগররা বাস করতে থাকে ৷ এইসব ব্যবসা-বাণিজ্য 


বিনিময় প্রথার প্রচলন 


আম বিভাগ 


বাজারের উৎপত্তি 


২০ প্রাচীন যুগের কথা 


ও [শিল্পের কেন্টই আন্তে আস্তে শহরে পরিণত হয়। সাধারণতঃ স্থায়ী মনুষ্য - 
বসাঁত, ধৰ্মস্থান, বিশুদ্ধ জলের প্রস্নবণ, ব্যবসা-বাণজ্যের 
ESE সংযোগস্থল ইত্যাদি কেন্দেই সেকালের শহর গড়ে 
উঠোঁছল ৷ 
রাষ্ট্রের উৎপ'/ত্ত এই যুগের আর একট বৈশষ্ট্য। . এক একটা জাঁতর" 
লোকেরা নিজেদের মধ্য থেকে নেতা নর্ব1চত করে তার দেশ মেনে চলতে 
থাকে ৷ নিজের নিজের প্রাধান্য বিস্তার করতে গয়ে বিভন্ন জাত পরস্পর সংঘর্ষে 
লিপ্ত হয়। শান্তশালী জাঁত দঢ্ব'ল জাতগুলোর উপর প্রাধান্য স্থাপন 
করতে থাকে | অনেক সময় ছোট ছোট জাত সংঘবদ্ধ হয়ে একট বড় জাঁততে 
পরিণত হয় । যদদ্ধে যারা বন্দ হতো প্রথম প্রথম তাদের মেরে ফেলা হতো । পরে 
তারা দেখলো যে, যাঁদ এইসব বন্দাঁদের চাষের বা অন্যান্য কাজে লাগানো যায় 
তাহলে অনেক সবধে হয়। এর ফলে যুদ্ধে যারা বন্দ! হতো তাদের একটা 
সম্প্রদায় বা জাতির’ ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হতো । এমাঁন- 
ভাবে সমাজে দুটো হৈেণাঁর সৃষ্টি হলো-_পভ ডু ও দাস 
জাঁমিজমা ও অন্যান্য জানসপন্রে ব্যান্তগত আধকার স্থাপিত হবার পর সমাজে 
এমন এক শ্রেণীর জন্ম হল যারা খাওয়া পরার [জন্য {নিজেরা পাঁরশ্রমের ফলভোগ 
করে স্বছন্দে দন কাটাতে পারে। এর ফলে সমাজে ধনী ও দাঁরদর শ্রেণীর 
সৃষ্ট হলো । শ্ৰেণীভেদ দেখা দেওয়ায় এক শ্রেণীর সাথে 
অন্য শ্রেণীর দ্বন্দ শুর: হলো । তখন প্রয়োজন হলো শাসন 
ব্যবস্থার । তা না হলে সমাজ 'ছন্নীভন্ন হয়ে যেতো । যারা সম্পাত্তবান তারাই 
{ছল সমাজের শান্তশালী অংশ । তারা শাসক শ্রেণীতে পাঁঃংণত হলো। আর 
তারা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে রাজা মনোনীত করলো। রাজা দেশ শাসন 
করতে থাকে। এভাবে রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটলো। বর্তমান যুগে রাষণ্ট বলতে 
যে জটিল সংগঠন বোঝায় তার স:চনা দেখা যায় তাম্রব্রোপ্ যুগের নগরগঢ়নলর' 
বিকাশে ৷ প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, ভারত, মিশর, গ্রাস, চাঁন প্রভাত দেশে প্রথম 
যঢগের রাষ্ট্রের পরিচয় পাওয়া যায় । 
সিদ্ধুনদের তাঁরে হর'পা-মহেঞ্জোদড়োতে, টাইগ্রীস-ইউফ্রোটিস নদাঁর তারে উর, 
কস, লাগাস প্রভৃতি স্থানে, নাঁল্নদের তাঁর মিশরে তাম্নৱা্যুগায় এবং চাঁনের 
হোয়াংহো ও ইয়াংসাকিয়াং নদাঁর তাঁরে প্রাচীন চাঁনা সভ্যতা গড়ে উঠোঁছল । 
নদীর তাঁরে এই সভ্যতাগ:ল গড়ে ওঠার কারণ বি? প্রথমতঃ জনসংখ্যা 


সমাজে শ্রেণী সম্প্রদায় 


রাষ্ট্র ব্যবস্থার উৎপাঁত্ত 


#5. K. Yo, VOT BORG: 


Bate BT Se যুগ ২১ 


Kec. No 


=সংক্ষিপ্ত প্রহ 


॥ ঢব্দ্ধির সঙ্গে আঁধক খাশ্যের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফসল ফলাতে হলে' জলের 


দরকার ৷ তাই নদা থেকে নালা কেটে জামিতে সেচের বন্দোবস্তঃকরতে পারলেই চাষ 
- আবাদ করা সম্ভব হয় । তাছাড়া বন্যার পালতে নদা 

নঘ্বী-মাতৃক সভ্যতারঃ তাঁরবর্তী স্থানগুনল উর্বর হয়ে উঠে এবং ফসলও ফলে 
প্রচুর। দ্বিতীয়তঃ, জল না হ’লে মানুষ বাঁচতে পারে 


- বিকাশের কারণ 


-না। নদা কাছে থাকলে সেখান থেকে সহজেই জল সংগ্রহ করা যায়। মান্য 2 


বাঁচার তাঁগ:দেই ননী-তাঁরবর্তা অ৪লে বসবাস করা পছন্দ করোছন। তৃতীয়তঃ, 
সেই সময়ে দুর্গম স্থলপথে যাতায়াত ছিল বিপচ্জনক | সেই তুলনায় জলপথে 
বাভিন্ন অগ্চলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ছিল অনেক*বেশা সঢাবধাজনক ৷ (কিন্তু 


- নদাঁতাঁরে যাঁদ নগরী না গড়ে ওঠে তবে তো আর জলপথে বাণি!জ্যক যোগাযোগ 


করা যায় না? সতরাং বাণগ্র্যও নদীতাঁরে সভ্যতা গড়ে তোলার পেছনে প্রেরণা 
জ়গিয়োছল । 


অন্মুণীলনী 


_বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ 


(১) তাম্ৰ ও ব্রোগ্ কিভাবে আ'বচ্ষৃত হয়? তাম্ৰ ও ব্ৰোস্যুগ বলতে ক 
বোঝ ? * পাথরের তুলনায় তামা ও ব্রোঞ্জের হাঁতিযনারের সযনবধা কি? 

(২) তাম্ৰ ও ব্ৰোঞ্জ যুগের ক্‌ষিঙ্গীব ও পশুপালকের সম্বন্ধে কি জান ? 

(৩) 'ক কারণে বড় বড় নদাঁর ধারে সভ্াতা গড়ে উঠোছল ? 

(৪' শহর কভাবে গড়ে উঠোঁছল ? - 

(6) 'কভাবে বাজারেরঃসৃচ্টি হলো? : তার ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের (ক 
পাঁরবর্তন দেখা গেলো ? 

(৬) সমাজে কভাবে শ্রেণীর আ'বর্ভাব হলো? কি ক কারণে বাভিন্ন 

[| শ্রেণীর আবির্ভাব হলো? 

(৭) 'কভাবে রাষ্টের স:চনা হয়োছল? তার সংাক্ষ’্ত বিবরণ উল্লেখ কর! 

(৮) নদা মাতৃক সভ্যতা গড়ে উঠবার কারণগ:নলি বিশ্লেষণ কর । = 


(১) ক ক ধাতুর মিশ্রণে ব্রোঞ্জ তৈরী হয় ? 
(২) তান্-ব্ৰা্জ যুগে কোথায় কোথায় মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটোঁছ 


২২ প্রাচীন যুগের কথা 


(৩) কাদের ক্রীতদাস রুপে ব্যবহার করা হতো? 
(8) ধন ও দারছের মধ্যে কিভাবে পার্থক্য দেখা দিল ? 
*- (€) স্ব‘প্রথম কোথায় সভ্যতার বিকাশ ঘটে? 
(৬). সভ্যতার সঙ্গে সংশ্লিণ্ট বিভিন্ন দেশের অন্তঃ তনাঁট নদ বা নদাঁর 
নাম লেখ । 


শৃষ্যস্থান পূরণ কর £ 


(১) _ ভাত ও ব্রোঞ্জ যুগের অনেক নিদশ'ন পাওয়া “গিয়েছে । 
:(২) = ও বড় বড় নদীর ধারে নতুন সমাজ দেখা দিতে লাগলো । 
(৩) তাঘ্বৱোপ্যুগে = ও _ বাড়তি হলে নষ্ট হবার ভয় থাকে না। 
(8) এবটা ‘নাদ জাগায় জড় হয়ে (জানসপন্ৰ কেনাবেচা করলে সুবিধা" 


হয়। তাই সৃষ্টি হলো _ । 
(6) শ্ৰেণীভেদ দেখা দেওয়ায় এক শ্রেণীর সাথে অপর শ্রেণীর _ শুরু 
হয়। 
চতুৰ্থ অধ্যায় 


মানব সভ্যতার আদি কেন্দ্র 


এব ই সময় যেমন সর্ব মানুযের আ 
সঙ্গে সভ্যতারও (বিকাশ ঘচোন। 


ভাগ অণ্ডল জ:ড়ে সভ্যতার বিকাশ ঘ 


ব্ভাব ঘণটোনি তোমাঁম সব দেশে একই - 
মোটাময্টিভাবে সারা পযাঁথবাীর বেশীর 
টতে বহ; শতাব্দী কাল লেগে!ছল । এখন 
সভ্যতার প্রথম বিকাশ কে পরায় পাঁচছ'’হাজার বছর আগে ঢাইগ্ৰীস ও ইউফ্লোটস 

নদাঁর ম্ধ্যবত ভূখণ্ডে, ভারতের সিন্ধুনদের উপকুলে, 
মিশরের নালনদের উপকুলে এবং চাঁনদেশের ইয়াং-স(কয়াং ও হোয়াংহো নদার 
উপকুলে সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটে। এখানকার অণ্চলকে বলা যেতে পারে. 
সভ্যতার জন্মভূমি । 
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প্ৰথম পশ্রিচ্ছেদ 
মেসো পটেমিয়| 


‘মেসোপটেমিয়া’ শব্দাটর অর্থ হল ‘দুটি নদার মধ্যবত“ ভূখণ্ড’ । ঢাইগ্রাঁস 
ও ইউফ্লোটস_ এই দ;টি নদাঁর মধ্যবতাঁ* ভূখণ্ড মেসোপটোগিয়া নামে পাঁরাচত ৷ 
নদী দদ্্ট উত্তর আমে“নয়ার পর্বতমালা থেকে বোঁরয়ে 
দাক্ষণে প্রবাঁহত হয়ে পারস্য উপসাগরে গিয়ে পড়েছে। 
নদ! দ.টিতে বছরে প্রবল বন্যা হওয়ায় স্রোতের টানে পাল এসে জমেছে নদার 
তাঁরবর্তী* অঞ্চলে, আর পারস্য উপসাগরের উপহুলে জেগে উঠেছে পালল ম্‌ত্তিকায় 


অবস্থান ও প্রাচীনত্র 


গাঁঠত ব'দ্বীপ । প্রাত বছর বন্যার ফলে পাল জন্মানোর ফলে এই অণ্যল চিরউবর 
থাকে। নদা দু'টির মোহনার কাছে যে উর্বর ব-দ্বীপাট গড়ে উঠেছে, তার নাম 
“মের । প্রাচীনকালে এখানে যে সভ্যতা গড়ে উঠে তাকে বলা হয় সমেরাঁয় 
সভ্যতা । সুমেরায় সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা-_এর জন্ম খুীচ্টের 
জন্মের প্রায় সাড়ে তন হাজার বছর আগে । 

“খামে অনেক বড় বড় প্রাচীন টিলা আছে, যেগুলো ছোটখাট পাহাড়ের মত 
দেখতে । এগ;লোক্কে বলে ঢেল । হাজার হাজার বছর ধরে 'বাভন্ন সময়ে 
মাম; একই জায়গায় বসাত স্থাপন করায় এগ্‌নল এমন উ'চু হয়ে উঠেছে। এক 
“এক একটি টেল খুঁড়ে পর পর মাটির বিভন্ন নুরে ২০৷২৫টি বসতি চিহ্ন ও 
ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। ওঁ চিহ্ন ও ধ্বংসাবশেষগনল তামু-বোঞ্জ যুগের ৷ 
সুমেরের নাঁপডুর নামক নগরের ধ্বংসাবশেষ প্রায় ৬৬ ফুট মাটির নাঁচে থেকে 
আবিচকৃত হয়েছে। ‘উর নামে সমেরের অপর একট নগরের ধ্ংসন্তুপে 


মেসোপটেমিয়া ২৫ 


টাঁলর উপর খোদাই করা একট প্রাচীন কাঁবতার কিছ; অংশ পাওয়া গিয়েছে 
ও নগরের একটি প্রাচীনতম কবরে সোনার পাত্র পাওয়া গিয়েছে যা বর্তমানে 
বাগদাদের এক জাদুঘরে রাখা আছে। 3 
মেসোপটোমিয়ার জামি চাষ আবাদের অত্যন্ত উপযোগী ছল । আগেই 
জেনেছো, পারস্য সাগর থেকে জেগে উঠা ঢটাইগ্রিস-ইউফ্রেণ্টস নদীর পাল দিয়ে 
এই অণ্চল গাঁঠিত । প্রথমে এ অঞ্চল ছল জলাভূমি, কিনু 
নদাঁর দু'পাশে ছিল বন্ধ্যা মরু প্রান্র । সতরাং ওঁ অগ্ুলে 
প্রথমে যে সব মান;ষ এসেছিল তারা জঙ্গল কেটে সেচ বাবস্থার সাহায্যে জামকে 
্রসল ফলাবার উপয:ক্ত করে ‘তুললো । এখানকার উর্বর জাঁমতে যে ফসলেরই 
চাষ করা হতো তার ফলন হতো প্রচুর । যব, গম, মটর, তিল, পে'য়াজ প্রভূতির 
চাষ এখানো হতো । ১৫০০ খ্‌ঁজ্টপূর্বাব্দের দালল থেকে জানা যায়, যে 
পাঁরমাণ যবের বাঁজ বঢ়ান দেওয়া হয়ে'ছছল ফসল পাওয়া গয়োছল তার ৮৬ ‘গুণ’ ৷ 
কাপড় চাপড় তৈরী বরার জন্য শণ এবং আঁশযঢডব্ত গাছেরও চাষ করা হতো। 
গাঁক এতহাসিক হেরোডটাস লিখেছেন যে মেসোপটোময়ার* চাষীরা জাঁম চাষ 
করে দ:শো গণ ফসল ঘরে তুলতো ৷ 
এই মাটিতে একাঁদকে যেমন সহজেই চাষ আবাদ হতো অপরাদকে এগাল 
রোদের চাপে শুকিয়ে অথবা আগুনে পড়িয়ে তৈরী হতো ইণট । কোনো এক 
জাগায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হলে দুটি জিনসের প্রয়োজন--প্রথমতঃ খাদ্য 
ও পানায়, দ্বিতীয়তঃ বাসগৃহ তৈরীর উপকরণ । এ দ:’টি প্রচুর পারমাণে পাওয়া 
"যেতো মেসোপটেমিয়া অণ্চলে । তাই স্বাভাবিকভাবেই সেখানে গড়ে উঠে'ছল 
জনবসতি । 
জাঁমর উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে স:মেরায়দের তাঁক্ষ্য দৃণ্ট ছল। বন্যায় বা 
জলোর অভাবে ফসল যাতে নষ্ট না হয় সেইজন্য তারা বহ: খাল কেটোঁছল। 
এই খালগ;ুলো বন্যার জল ধরে রাখতো এবং প্রয়োজনের সময় সেচের জল 
যোগাতো ৷ প্রধানতঃ জাঁমর আলের দিকে নজর রেখেই 
বন্যানিদ়হণ-বাবহ। গলির গভীরতা ঠিক করা হতো । এছাড়া বন্যার সময় 
নদীর জল যাতে তাদের শহর ও গ্রামগুলো ভাসিয়ে নিয়ে না যেতে পারে ভার 
জন্য তারা বড় বড় বাঁধও নির্মাণ করতো । এইসব কাজের জন্য বহ মানুষের 
প্রয়োজন হতো। এইভাবে সচলের স্বার্থে পরস্পরের সাহায্যে সংগাঁঠত সমাজ 


গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে । 


মাটির উর্বরতা 


ও ₹ প্রাচীন যুগের কথা 


নদামাতুক স:মের সভ্যতায় আঁধকাংশ মান:ষই কৃষি কাজে ব্যন্ত থাকতো ॥ 
পশুপালন অনেকের জাঁবকা ছিল। বিভন্ন কুঁটর শিল্পে নিযডন্ত দক্ষ 
কারগরের সংখ্যাও কম {ছল না । এদের মধ্যে ছল কুমোর, যারা চাকা ঘ্ঁরয়ে 
নানারকমের মাটির পাত্র তৈরী করতো । একদল শ্রামক ইট তৈরী করতো আর' 
ওঁ ইট দিয়ে ঘরবাড়ী তৈরীর জন্য একদল রাজামস্ত্রী কাজ করতো । সতো 
কেটে তা’ থেকে পোষাক তৈরী করতো একদল । সুমেরাীয়দের পশমের পোষাকের 


খুব খ্যাত (ছল । বাভিন্ন বিভাগে চাকরাজাীবর সংখ্যাও ছিল অনেক । বাঁধ 


পাহারা দেওয়া, বযয়-সম্পাত্ত রক্ষার জন্যও বহ: সংখ্যক কর্মচারী ছিল 
বলদ আর গাধা টানার গাড়ী, নৌকো প্রভাত যানবাহন 
নির্মাণের কাজেও অনেকে {নিযুক্ত (ছল । তামার সঙ্গে টিন 
{মাশয়ে ব্ৰোঞ্জ তৈরার কৌঁশলও তারা জানতো ৷ ফলে তামা ও 'টন জোগাড়: 
করার জন্য একদল মানুষ খাঁনর কাজে লাগলো । 
, আবার এঁ সব ধাতু গাঁলয়ে তা’ থেকে নানা যন্ত্রপাঁত 
ও ঘর গৃহস্থালাীর {জনসপন্র তৈরী করার জন্য একদল 
দক্ষ {শল্পীর সৃণ্ট হলো । ব্যবসায়ের মাধামে বেশ 
কিছু লোক জাবকা অর্জন করতো লাগলো। 
ব্যবসায়'রা প্রচুর শস্য ও শিল্পদুব্য {বদেশে পাঠাতো ৷ 
সিদ্ধ উপত্যকায় প্রাচীন অধধবাসাঁদের সঙ্গে 
সমেরায়দের বাণিজ্য সম্পর্ক [ছল । সঢমেরে যেসব 
জনপদ ও নগর রাষ্ট্র গড়ে উঠোঁছল সেগননুলর মধ্যেও 
মাঝে মাঝে যুদ্ধ-ববাদ বাঁধতো । এইভাবে একশ্রেণীর 
টনক সম্প্রদায়ের সৃষ্ট হয়োছল। 
প্রত্যেক নগরেই আঁধষ্ঠাতা দেবতা ছলেন। 
সকলেই দেবতাকে প্রসন্ন রাখার জন্য দেবতার 
প্রাপ্যরনপে নিজেদের উৎপাদনের একাংশ '1দতো। 
ফলে দেবতাদের শস্যভাণডার পুরণ" হয়ে যেতো এবং 
দেবতার শস্য ভা'ডার জাতীয় শস্যভাণ্ডারে পাঁরণত হয়ে উঠতো। 


বিভিন্ন বৃত্তি 


সুমেরের পঢরোঁহত 


দেবতার 
অচনা, দেবতার সম্পদের তত্বাবধান, মান্দর সংরক্ষণ প্রভাতর কাজের জন্য 
একটি পুরোহত শ্রেণী গড়ে উঠলো । পঢ়ুরোহিত্রা নানা দৈব ও জাদ; 
শান্তির আঁধকারী বলে লোকে বিশ্বাস করতো । পঢুরোহিতদের মাধ্যমেই দেবত 


টড: 


মেসোপটেমিয়া ২৭ 


ভার মনোভাব ব্যক্ত করেন এরুপ ধারণা ছিল মানুষের ৷ তাই সমাজে 
প্‌রোহিতরাই ছিলেন সর্বাধিক ক্ষমতাশালী শ্রেণী 
মান্দরের প্রধান পুরোহিতকে বলা হতো পঢুরোহতরাজ বা 
প্যাটোস। প;রোঁহত রাজার নিদেশে দেশের শাসন ব্যবস্থা পারচালত হতো ৷“ 
শাসনব্যবস্থা পাঁরচালন করার জন্য এক শ্রেণীর রাজ কর্মচারী থাকতো ৷ { 
সংমের জাত যে অণ্যলাঁটতে বসবাস করতো তা’ ছিল কয়েকটা নগর রাষ্ট্রের 
সর্মাণ্ট | এক একটা নগরকে বকেন্দু করে গড়ে উঠে এক একটা পূ্‌থক রাষ্ট্র । 
এইসব রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা ছিল পঢ়ুরোঁহত ও সম্ভ্রান্ত লোকেদের হাতে" 
এদের মধ্যে যান ছিলেন সবচেয়ে শ্তিশালা কালক্রমে তিনিই পরিচালনা করতেন 
শাসনক্ষমতা । এইভাবে প্রত্যেক রাষ্ট্রনায়ক রাজা নামে 
hid S পারাচিত হতেন। অনেক সময় রাজা 'ও পুরোহিত এক 
ব্যক্তিই হতেন। এক রাচ্ট্রের সঙ্গে অপর রাচ্টের বিরোধ 


পুরোহিতশ্রেণী 


_ ঘটলে যুদ্ধ বাঁধতো । আবার পাশের মরু অঞ্চলের দসন্দের হাত থেকে উদ্ধারের 


জন্য এরা পরস্পরের সঙ্গে {মলোঁমশে থাকতেও অভ্যন্ত (ছিল । 
হরফ আ'বচ্কার সুমেরাঁঃচদের আর একটি বড় কাতত্ব । প্রথম দিকে তারা 
ছাব এ'কে তাদের মনোভাব প্রকাশ কতো ৷ ' কিন্ত: ক্রমশঃ দেখা গেল যে ছ'বর 
সাহায্যে সব ভাব প্রকাশ করা যাচ্ছে না। তখন তারা কতকগুলি ইরেজা 
॥।এর মত সাংকোঁতক চিহ্ন আ'বচ্কার করলো। নরম 
নিব হস মাটির টাঁলতে খাগের কলম দিয়ে লেখা বলে এই {লাঁপকে 
কলকল বা ‘কিউনিফর্ম লিপ বলা হয় । এই মাটির টাল আগ;নে পোড়ালে 
বা রোদে শ:কোলে খর শন্ত হয় । এই টালিগননালতে রাজ্য শাসনের কথা, 
নানারকম দলিল, বিচারকের রায়, সম্পাপ্তর হিসাব, চিকিৎসা, গাঁণত, বিজ্ঞান 
ইতিহাস প্রভাত বহ: বিষয়ের কথা আছে।। 
সুমেরায়দের সবচেয়ে বিখ্যাত কাত জিগগরাট নির্মাণ । এই জিগগঢুরাট- 
গুলি ছল মন্দিরের উপর নির্মি“ত এক ধরণের মিনার । এই অণ্যলে পাথর বা 
কাঠ সহজে পাওয়া যেতো না বলে কাঁচা আর পাকা ই'ট য়ে চারাঁদকে বেড় 
দিয়ে [জিগগডরাটগুলো ধাপে ধাপে গে'থে তোলা হতো ।- 
দিনার নির্দাদ ও শাল্মঃ এদবর দিকে কয়েকটার থাক থাকতো ৷ একেবারে নাঁচে 
fr থাকতো ঢোকবার দরজা । সেখান থেকে ওপরে গঠবার 


জন্য প্রায়, একশো'টি ধাপে তিনটে আলাদা সিণঁড় থাকতো । উর নামে এক 


২৮ প্রাচীন যুগের কথা 


জায়গায় মাটি খ:ড়ে ৭০০ ফুট বেড় দেওয়া প্রায় ৮৩ ফুট উ*চু একট। [জিগগুরাতের 
সন্ধান পাওয়া গয়েছে। 

মিনারশা্ষে'র উপরে আবার গড়ে উঠতো মান্দর এবং সেই মান্দরের প্রকোচ্ঠে 
বেদীর উপরে ছিল নগরার শ্রেষ্ঠ 
দেব বা দেবার আঁধষ্ঠান। বলা 
চবাহনল্য, বিদেশ শন্ুর আক্রমণ- 
কালে বা কোনো 'বদ্রোহ ঘটলে 
জিগগঢ়ুরাটের শাঁষ'দেশ থেকে 
শত্রুদের উপর নঙ্গব্ন রাখা হতো । 
মান্দরগ়নল রোদে-শুকানো ই'ট 
ও আলকাতরা দিয়ে তৈরী করা 
হতো । মন্দির ও মনারগ:লকে 
মজবুত করার জন্য মাটির পোড়া 
কাঁলক বা গোঁজ ই’টের গাঁথযনর 
ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়ে দেওয়া 
হতো। এসব কাঁলকগ্‌ল রাঙন 
দেখত হওয়ায় মান্দরের গা-গল 
সমেরের মান্দরগলোর দেওয়ালে নানা জীবজন্তু, 
বাঁরনায়ক ও দেবদেবাঁর মুর্ত খোদাই করা থাকতো ৷ উর - নগরের ‘মানার’ 
মান্দরাটর বাইরের দেওয়াল {ছল সবুজ রঙের টাল এবং ভেতরের দেওয়াল নানা 
-ধাতুতে খাঁচত কাঠ দিয়ে মোড়া । মান্দর তৈরীর জন্য অনেক সময় যে সব পাথর 

ব্যবহার করা হতো সেগুলো অন্য দেশ থেকে আনতে হতো । 
সমমেরের শিল্পীরা পাথর কেটে তাকে ঘষে ঘষে ইচ্ছেমত:রপ দিত পারতো । 
উরনুকের মান্দরে পাওয়া গেছে নানা ধরনের পাথরের পানর । মনে হয় মান্দরের 
reat নিজস্ব শিল্পীরা এগ্‌ল তৈরী করেছে। একাট ৩ ফুট 
পাথরের পাত্র পাওয়া গেছে যার গায়ে ভাঙ্কর অপর্ব 

“ক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছে 'এক শোভাযান্রা । 

সূমেরাঁযরা সোনা ও ব্রোগ্ের অলংকার পরতে । এছাড়া তারা দুপ্রাপ্য রত্ন 
অলংকার শিল্প ও পাথরগুনঁলকে ছি করে নক্সা কেটে ব্যান্তগত সাঁলমোহর 
"ধাতু শিল্প রুপে ব্যবহার করতো! ফলে রতুকার বা মাণকাররা 


কাঁলক লিপির ক্লমাবকাশ 


বিচিত্র শোভা বর্ধন করতো। 


মেসোপটেমিয় ২৯ 


অলংকার শিল্পে যথেষ্ট উন্নাত করোছল। আর' একটা কথা, লোকে রত্মুগডলিকে - 
জাদুশন্তি-সম্পন্ন বলে (বশ্বাস করতো । 

সমুমেরাঁয়রা ধাতু শিল্পে খ্‌ব দক্ষ হয়ে উঠোঁছল। তারা সোনা, -রুপো 
সাঁসা প্রভার ব্যবহার জানতো । সমেরীয় সভ্যতার যুগের ধংসাবশেষে” 
দু'একটি লোহার তৈরী জিনিস পাওয়া গেলেও তখনও লোহার বিশেষ প্রচলন 
হয়ান । যন্ম্রপাত ও অস্দ্শস্ল তামা ও ব্রোপ্জ দিয়ে তৈরী হতো । তামা থাকে 
মাটির সঙ্গে মিশে । সঢতরাং, তামাকে গাঁলয়ে মাটি থেকে আলাদা করার জন্য 
স্ুমেরায়রা উন্নত ধরণের চুল্লী আবিষ্কার করোছল। 

সুমেরায়রা ব্যবসা বাণিজ্যে বেশ উন্নত {ছল । তাদের ধনসম্পদের মুলে 
হুল বাণজ্য। তারা খাদ্য ও (শিল্পজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করতো ৷ 
আবার বিদেশ থেকে তারা সোনা, তামা, দাম রতন, কাঠ, বড় বড় ইমারত তৈরাঁ 
করবার পাথরের চাই প্রভাত আমদানি করতো । রাজা ও. 
শাসকগোষ্ঠার পরিচালনায় বেচাকেনা চলতো । জলপথে 
ব্যবসা বাণিজ্যের খে প্রচলন ছিল না। কারণ নদাঁর 
স্রোতে উজানে নৌকা চালানো কাঁঠন (ছল। সেইজন্য গাধার পিঠে মালপত্র 
চাঁপয়ে স্থলপথে জিনিসপত্র আমদানি রপ্তান হতো । তামা আমদানি হতো 
ওমান থেকে । পূর্ব“ ইরানের অন্তর্ভুন্ত ড্রানাজয়ানা, সারয়া, এশিয়া মাইনর এমনাক 
ইউরোপের কোনা কোনে৷ দেশ রপ্তান করতো (টন । বাদাকশান থেকে 
ল্যাপস-ল্যাকুলি,৷ পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল. থেকে মডুড্ডো, ভারত থেকে 
শঙ্খ প্রভৃতি মেসোপটোঁময়ার বাজার ছেয়ে ফেলোঁছল। মুদ্রার চল না থাকাতে 
পাঁরমাণমত যব, গম ও সোনা বা রুপোর বাটখারা দিয়ে ওজন করে জানসপন্ের 
দাম ঠিক করা হতো । 

সমের অণ্চলের কাছে আরব দেশ থেকে আগত আক্কাদ জাঁতর বসবাস 
{ছিল । স:মের জাতির সঙ্গে আক্কাদ জাঁতর দাঁঘ'কাল ধরে বিরোধ ছল।' 
তাছাড়া স:মের-ও আক্কাদের ছোট ছোট খ'ড রাজ্যের মধ্যেও বনিবনা ছল: 

না। এইসব কারণে অরাজকতা দেখা দেয় । এই অবস্থার 

হমের সভ্যতার পতন যোগ ।গহণ করে ব্যাবলন রাজ্য সুমের ও আক্কাদের: 
অঞ্চলে প্রাধান্য স্থাপন- করে। সমেরাঁয় শহরগুলোর পতন ঘটলেও এই 
অঞ্চলে স:মেরাঁয়দের ভাষা, ধর্ম ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রভাব বহ;াঁদন পর্যন্ত 


ব্যবসাবাণিজ্য ও 
পরিবহণ ব্যবস্থা 


থাকে! 


৩০ প্রাচান যুগের কথা 


প্রন্নমাল। 
‘বিবরমুখী প্রশ্নঃ 
(১) ‘মেসোপটোঁমরা' শব্দের প্রকৃত অর্থ ক? এই অঞ্চল . কোথায় 
অৰ্বাস্থত ? 
(২) টেল’ কথা!টর অর্থ কি? ঢেলগ:লে থেকে মেসোপটোময়ার সভ্যতার 
প্রাচীনতা কভাবে জানা যায় ? H 
(৩) সমুমেরাঁয়রা চাষের জন্য ক ব্যবস্থা অবলম্বন করে? তারা কভাবে 
-বন্যা প্রাতরোধ করে? 
(৪) মেসোপটেমিয়ায় পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্যের কারণগুনল উল্লেখ কর। 
(6) সমেরের প্রাচীন {মিনার ও মাঁন্দর সম্বন্ধে যা জান বল । 
(৬) মেসোপটোময়ার লাঁপমালার বৈশিষ্টগল সম্বন্ধে যা জান লেখ । 
১৭) সমেরায়দের ধাতু {শল্প ও অলংকার শিল্প সম্বন্ধে বক জান ? 
‘(৮) মেসোপটোঁময়ার লোকদের জাীবকা সম্বন্ধে ক জান ? 
(৯) সমমেরের ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে একাঁট নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর । 
(১০) সুমের সভ্যতার পতন হলো কভাবে ? 
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ 
(১) মেসোপটে|ময়ার জামির উর্ব'রতার কারণ ক ? 
(২! কোথায় প্রথম মেসোপটেমায় সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে? ' 
“(৩) জাঁমর উর্বরতা সম্বন্ধে হেরোডটাস ক]ুমন্তব্য করেন ? 
(8) 'কউনিফর্ম কথার অর্থ কি? এই চিহ্নগুলি দেখতে কেমন | 
‘(6) উন নগরের ধবংসন্ত:পে ক ক পাওয়া গেছে ? 
(৬) ‘ঁজগ্‌গুরাত’ কি? 
ঠিক উত্তরের নাচে / এই চিন্ত দাও £ 


(১) সভ্যতার আদিভাম হ’ল মিশর/চাঁন/মেসোপটোময়া/সিন্ধব উপত্যকা 
(২) সমুমেরীয় সভ্যতা গড়ে উঠে নব্য প্রপ্তরযুগে/লোঁহযোগে/তাম্র-ব্রোঞ্ য্্‌গ্ে 
‘(৩) স্মমেরের উচু মিনারকে বলা হতো জিগ্‌গুরাত/পরামিড/গদ্বৃজ্ছ 

(6)  সমেরায় লিপিকে বলা হয় হায়রোগফিক/কউানিফর্ম ান্মী 


— 


দ্ৰিতী্ৰ পৰ্রিচেছদ 
মিশর 


টাইস-ইউফ্রোটস নদাঁর মধ্যবর্তী ভুভাগের মত নালনদের অববাহিকা 
অণ্ডল মিশরেও এক প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠোঁছল ৷ িশর-আফ্কার উত্তর-পূর্ব 
অণ্টলের একাট দেশ. ।- এর পদর্বে লোহিত সাগর, উত্তরে ভূমধ্যসাগর এবং পশ্চিমে 
সাহারা মরভু'ম । মিশরে এত কম বৃচ্টি হয় যে তার 
উপর নির্ভর করে চাষ আবাদ করা চলে না।! 'ঁকু্তু 
জ্যাঁব'সানয়া পর্বতে প্রচুর ব্‌াণ্টপাত হয়। সেই জল নালনদে গিয়ে পড়ে। 
ন’লনদ দৈর্ঘে প্রায় ৩০০০ গাইল । দাঁক্ষণে {ভক্টো(রয়া হুদ থেকে উৎপন্ন হয়ে 


অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি 


উত্তরে ভূমধ্যসাগরে এসে মিশেছে। প্রাত বছর নাঁলনদে- বন্যা হয়। ফলে মাটি 
নরম ও উর্ব'র থাকে । নালনদের বয়ে আনা পালতে মিশরের জাঁম হয়েছে উর্বর । 
ফলে মিশরে অফুরন্ত ফসল ফলে । এই নালনদ যাদ প্রবল বন্যায় তার উপকুলকে 
সুবনাদ'ল্ট সময়ে প্লাবিত না করতো তা হলে মিশর মরু্ভণ!মতেযুঁপারণত হতো 
আবার ন’লনদই হল একমাত্র নদাঁপথ যা িশরকে বাণাজ্যক সম্‌দ্ধ দিয়েছে। 


৩২ প্রাচীন যুগের কথা 


এইসব কারণেই এঁতহাসক হেরোডোটাস 'মশরকে ‘নালনদের দান' আখ্যা 
দদয়েছেন। উন্নত জাঁবন যাপনের উপযোগী সব ক’ট উপাদান যেমন জলের 
প্রাচূর্য, জাঁমর উর্বরতা ও নাতশাতোষ্ণ জলবায়ু মিশরে সহজলভ্য হওয়ায় 
মেসোপটোঁময়ার মত মিশরও প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম কেন্দুরূপে প্রাধান্য লাভ. 
করোঁছল ৷ yj 

মশরের মানুষ কোথা থেকে, কবে এসে বসত স্থাপন করে, তা' সাঁঠকভাবে- 
জানা যায়ান । তবে এখন থেকে ছ’ সাত হাজার বছর আগেও এখানে যে তারা 

বসবাস করতো তাতে সন্দেহ নেই। যে সংকাঁণ ভূখ'ড- 
3 এশিয়া ও আফ্রিকাকে সংয:ুন্ত করেছে, মেই পথে সম্ভবতঃ 
তারা এখানে আসে । পরে আন্তে আন্তে নাল নদের সমগ্র 

উপত্যকায় তারা ছাঁড়য়ে পড়ে । 

নাীলনদে বছরে 'নাদ‘ল্ট সময়ে একবার বন্যা হয়। তাই বন্যা রোধের 
সমস্যা তেমন নেই । কিন্তু নদাঁর বুক থেকে তাঁরবর্ততী অগ্চল কয়েক ফুট 
উচু হওয়ায় এখানে সেচের সমস্যা আছে। তাই বন্যার সময় নদ! যখন ' 
পাঁরপূর্ণ“ হয়ে তাঁরভামকে প্লাবিত করে তখন নদাঁর জলকে আটকে রেখে 
এবং নদাঁর বুক থেকে উপরে স:-কোঁশল জল তুলে সেচের ব্যবহার করতে হয় । 
এখানে সেচের সমস্যাই সবচেয়ে বড় সমস্যা । কিন্তু প্রাচীন মিশরায়রা এই 
সমস্যার সমাধান করে। বহ লোক বাঁধ দিয়ে জল আটকাবার ব্যবস্থা করে। জল 
সণ্যয় করে আর খাল কেটে তারা চাষের জাঁমতে জল দেয়। এখানে গম, যব, শন 
{ছল প্রধান কৃ(ষজ্জাত দুব্য । প্রাচীন মিশরায়রা উচু জামতে বাড়া, মান্দর 
ইত্যাঁদ তৈরী করে 1মলোমশে কাজ করতে হলে একজন কর্ত” ব্যান্তর কথা মেনে 
bh চলতে হয় । এইভাবে দেশের রাজ্জার অধীনে একাঁট জনপদ 
গাড়ে উঠে। প্রত্যেক জনপদে একজন করে রাজা ছলেন ;- 
তাঁর ছিল রাজধানী আর রাজধানাতে ছল দেবতার মাঁন্দর। এইভাবে মিশরে. 
খণ্ড খ'ড প্রায় ৪০ঁট ছোট ছোট রাজ্য দেখা দেয়। কালক্রমে লোক বুঝতে পারে 
যে প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে ও নদাঁর জলকে 1ঠকমত চাষের কাজে 
লাগাতে হলে এইসব ক্ষুদু ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতা থাকা দরকার । প্রথমে 
উত্তর ও দক্ষিণে দুটো বড় মালত রাজ্য গড়ে উঠে । তারপর দাঁক্ষণ অংশের রাজা 
মেনেশ উত্তর অংশ জয় করে মেম্‌ফসে রাজধানা স্থাপন করে মিশরকে এক্যবন্ধ, 
করেন। এইভাবে মিশর রাজনৈতিক ক্ষমতায় ও সম্পদে বড় হয়ে উঠে। 


এক্যবন্ধ মিশর 


[4S 


মিশর ৩৩ 


ফারাও শব্দের অর্থ যিনি বড় বাড়াতে থাকেন । দক্ষিণ মিশরীয় রাজ্যের দেবতা 
ছিল শ্যেনপক্ষীর দেবতা এবং উত্তর মিশরীয় রাজ্যের দেবতা (ছল সপ‘দেবতা ৷ 
ফারাও উত্তর ও দাক্ষণ অংশের মিলনের প্রতীক হওয়ায় শ্যেনপক্ষী ও সপ 
উভয়েরই ম্‌্ত“প্রতাীঁক রুপে ধারণ করতেন ফারাওরা উত্তর ও দাক্ষণ অংশের 
কারি {মলনের প্রতাঁক রুপে একসঙ্গে দুন্ট মুকুট মাথায় পরতেন 

=দাক্ষণের প্রতীক সাদা মুকুট ও উত্তরের প্রতীক লাল 

মুকুট । বিশাল প্রাসাদ থেকে ফারাও রাজ্য পাঁরচালনা করতেন । তান ছিলেন 
রাজ্যের সর্বোচ্চ বচারক । ফারাও যখন তাঁর সাম্রাজ্যের বিভন্ন অঞ্চলে পাঁরদর্শনে 
যেতেন তখন আঁভঙ্গাত ব্যান্তগণ প্রচুর উপঢোকন প্রদান করে তাঁকে আপ্যাঁয়ত 
করতেন । প্রাচীন সভাসদদের নিয়ে গাঁঠত একট প্রবাণ পাঁরষদ (ছিল_ যাদের 
কাজ ফারাওকে পরামর্শ দেওয়া । প্রকৃতপক্ষে 
ফারাও পাঁরষদের বিনা পরামশেই শাসনকার্য 
পারচালনা করতেন । 'িশরাঁর শাস্ব্রে বলা 
আছে যে ফারাও স্যয দেবতা ‘রা' এবং 
আমনের সন্তান ।, এই প্‌থিবাঁতে তান 
মানষরুপাৌ দেবতা । মৃত্যুর পরও তার জন্য 
গড়া হতো মাঁন্দর । সেখানে অন্যান্য দেবতার 
মত ফারাওকে পূজো করা হতো । তিন 
{ছলেন জাবন্ত দেবতা ।- তাঁর নির্দেশ পালন ও 
ইচ্ছাপুরণের জন্য দেশবাসা প্রাণ দিতেও কাতর 
হতোনা । ফারাওরা দেবতা বলে গণ্য হওয়ায় a 
তাঁদের বংশ ছিল দেববংশ ৷ ফলে, নিজের ' মিশরের রাজা ও রাণী 
বংশের বাইরে তাঁদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ (ছল । মিশরে (তনাট রাজবংশ কয়েক: 
হাজার বছর ধরে রাজত্ব করে । কখনও উত্তর মিশর কখনও দাক্ষণ মিশর এক্যবন্ধ 
মিশরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতো । ফলে কখনও উত্তর (মশরের, কথনওবা 
দাক্ষণ মিশরের রাজবংশায় কর্ম‘কর্ত্তারা ‘মিশরে রাজত্ব করতেন ॥ 

ফারাও-এর পর ।মশরে সবচেয়ে বেশী মর্যাদা পেতেন পঢুরোঁহতশ্রেণী । 
i পঢরোহতরা ফারাও-এর দ্বারা নির্বণঁচিত হতেন এবং তাঁরাই 
“ ফারাও-এর ধন, মান প্রাণ ও সমদ্ধর জন্য পুজো করতেন । 
দেবতার উদ্দেশ্যে মান:ষ যেসব খাদ্যশস্য, ধনরত্ু, জাঁম জায়গা উৎসর্গ করতো 

প্রাচীন-_৩ 


৩৪ প্রাচীন যুগের কথা 


সেগননল পঢরে৷হিতদের হাতে যেতো | মান্দিরের পুরোহতরা কেবল দেবারচ'না 
এবং দেবতার ধন-সম্পত্তি রহ্রণাবেক্ষণ করতেন না, তাঁরা ছিলেন 
আঁতশয় জ্ঞানী ও গণ ব্যান্ড ॥ তাঁরা {ছলেন ভাবষ্যদবন্তা, চাকৎসক ও 
{শিক্ষক । 

মিশরীয় পুরোহতরা ১২ মাসে বছরের হিসেব চাল করেন ৷ তাঁরা পৃথিবীতে 
সর্বপ্রথম অব্দ-গণনা প্রবর্তন করেন । খনাীষ্টপূবর্ব ৪২৪১ অব্দ থেকে এই অব্দ 
গণনা শঢর হয়৷ .. ; 

অনেক সময় পুরোহিত ছিলেন ফারাও-এর মন্ব্রী, কখনও খাজাঞ্জী, কখনওবা 
সেনাপাঁত ৷ প্‌রোহিতরা ছিলেন খুব ধনী ও তাদের অনেক ক্রীতদাস ছিল । 
মোট কথা জ্ঞানে, ধনে, মানে পঢুরোহিতগণ মিশরে এক প্রভাবশালা সম্প্রদায় 
রুপে পরিগ!ণত হতেন । 

প্রাচীন মিশরেই সর্বপ্রথম বর্ণমালার প্রচলন হয়োছল। মেসোপটোনয়ার 
অধধবাসবদের মত প্রথমে মিশরাঁয়রা ছাঁবর সাহায্যে তাদের: মনের ভাব প্রকাশ 
করতো । ছাঁবগুলাকে আঁত সংক্ষপ্ত রেখার টানে সংকেতে 
বোঝাবার চেচ্টা থেবেই এই '{লাপর ‘উৎপত্তি । পরে 
লিপিগল কেবল চিত্র সং তেই সাঁমাবদ্ধ থাকে না । তাকে ধৰনির সংকেতরুপেও 
ব্যবহারের চেণ্টা হয়। এইসব 'লাপ মন্দিরের পঢুরোঁহতরা 'বশেষভাবে 
ব্যবহার করায় এগুলো হায়েরোগ্নাফক বা দেবালাঁপ বা পন্রালাপ নামে 
পরিচিত হয় । নল খ'গড়ার তৈরী কলম, প্যাপিরাস থেকে প্রস্তুত কাগজ, জল, গ'দ 
"এবং ঝুল মেশানো কালির সাহায্যে বর্ণমালা পরপর সাজিয়ে লেখার কোশল 

সবপ্রিথম (ধশরেই আ'ফচ্কৃত হয়। 

EI EITIEE  oTপরাস গাছের ছাল এবং তন্তুগযল 

ETE পরপর স।িয়ে আঠার সাহায্যে একসঙ্গে 

£67100 146073 UOT  গোথে রোদে শুকোনে। হতো । এরপর 

NET EGS এগুলো লেখার সরঞ্জাম হসেবে ব্যবহার 
b করা হতো । এইসব লেখার বিষয়বস্তু ছল 
সরকারী আদেশ, বহসেবপন্ন, দালল, নাথ, 
বেসরকারী চিঠি, দেবদেবীর উদ্দ্যশ্যে মন্দ, তন্ত্র ইত্যাদি । অনেকাঁদন পর্যন্ত 
হায়েরোগ্নফক পড়তে পারা যায়ান। কুঁড় বছর কঠোর পরিশ্রম করে উনাবংশ 
শতাব্দাতে শা্পলিয়" নামে এক ফরাসী এত্হাসিক এই লাঁপ পড়বার উপায় 


লিপি 


প্রাচীন মিশরের ‘লাপ 


CS 


লিপিকার 


মিশর { ৫ 


বের করেন । ফলে কয়েক হাজার বছরের মিশরীয় ইঁতহাস ও সভ্যতা সংস্কৃতির 
কথা জানা যায়৷ 

প্রাচীন মিশরে লিপিকলার চর্চা হতো গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে । প্যাপিরাসের 
উপর লেখার পদ্ধাত আবিচ্কার হওয়ায় মিশরে সব বিষে লেখার প্রচলন খুব 
বেড়ে গিয়েছল। ফলে লাপকাররা চাঁহদা দেখা 
দিয়েছিল । মন্দিরে এবং প্রত্যেক সৈন্যদলে, থাকতো 
আলাদা আলাদা লাঁপকার ৷ প্রত্যক মান্দরের লিপিকারগণ প্যাঁপরাসের উপর 
খমগ্রিন্থ লিখতো। সৈন্যবাহিনাঁকে দের রেশনের পারমাণ ঠিক করা, বিদেশে 
যদদ্ধযাত্রার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি সবই ছিল লাপকারদের কাজ । লাপকারদের 
সাজ্যের আঁর্থক লেনদেনের {সের রাখতে হতো ৷ এছাড়া প্রতোক জানসের 
দাম, ব্যবসার লাভ-ক্ষাত প্রভাত লেখার দায়িত্ব ছিল লাপকারদের উপর । 
বিক্তপযোগ্য শস্যের পাঁরমাণ নির্ধারণ করা, চুক্তিপত্র রচনা করা, প্রভুর আয়কর 
নিরনপণ করা প্রভাত নানা ধরণের কাজ লািকারদের করতে হতো । সুতরাং 
সহজেই অনুমান করা যার যে লাপকারদের জীবন ছিল খুব পারিশ্রমের এবং 
একধেয়েমিতে ভরা। কিন্তু তবও তাদের জাঁবন ছিল সম্মানের এবং অনেক 
'মশরায়ের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছল |লাপকার হওয্া । এরাই ছিল তখনকার 
দনের {শশ্ষিত সম্প্রদায় । 

প্রাচীন মিশরের সমপ্ত রাম ছিল ফারাও-এর সম্পত্তি । প্র্জাপালন যেমন 
রাজার কত্ব্য, তেমনি প্রজার দায়িত্ব ছিল নির্ধারিত হারে খাজনার যোগান 
দেওয়া । প্রজাদের নাম-ধাম এবং বিষয়-সম্পত্তির তালিকা সকার দপ্তরে রাখা 
হতো । রাণ্টরের খাজনা আদায়ের জন্য “নোমাক” নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী ছিল। 
তারা নিজের নিজের এলাকায় খাজনা আদায় করতো ৷ যাঁদও 
তারা ছিল খুব পরাক্রমশালী তবুও ফারাওদের শন্তি ও 
দুর্বলতার উপর তাদের প্রভাব-প্রাতপাত্তি নির্ভ'র করতো । 
তখনও মুদ্রার প্রচলন হয়ান । তাই প্রজারা রাজকররুপে তাদের উৎপন্ন দব্যের 
একাংশ দিতো। এসব উৎপন্ন দ্রব্য রাজ ভাণডারে জমা হতো। রাজকর 
সংগ্রাহকরা রাজকর আদায় করতো ও তার হিসেব নিকেশ ও বিবরণ রাখতো ৷ 
মিশরের শাসন ব্যবস্থায় এদের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

রাষ্ট্র অপর এক শ্রেণী (ছল সৈনক ৷ বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে অম্ত“দবন্দ 


কর আদায়কারী 
কমাঁগণ 


“এবং বাইরের শত্রুর আক্রমণ প্রাতহত করার জন্য রাজার অধীনে থাকতো 


৩৬ - প্রাচীন যুগ্রে কথা 


সৈন্যদল + এরা আঁধকাংশই {ছল পদাতক বাহনাীর_ কুার, বর্শশ, ঢাল এদের" 


প্রধান হাতয়ার । পদাতক ছাড়া রথারোহা সৈন্যদল {ছল মিশরের সামাঁরক 
বাহনগীর আর একাঁট অঙ্গ । ফারাও-এর দেহরক্ষী ও প্রাসাদরক্ষী হিসেবে একদল 
সৈন্য সবসময়ই য:দ্ধ-সাজে সাঁজ্জত থাকতো ৷ দাস-মাঁলকদেরও সৈন্য থাকতো ৷ 
ভাৱা মালিকদের জাম জায়গা তদারক করতো এবং দাস ও চাষীদের উপর কড়া 
নজ্ঞর রাখতো ৷ 


শ্রাসক কুল চার শ্রেণীতে বভন্ত ছল চাষী, {শল্পাী, মজনুর ও ক্রীতদাস ॥- 


চাষীদের জীবন ছল অত্যন্ত কঠোর ৷ ফারাও সদয় হয়ে যাকে যা’ জাঁম দিতেন 


লেই জাম চাষ করতো ৷ এই মুন্ত চাষীরা নিজেদের জামি চাষ করা ছাড়াও : 


জমিদার ও অন্যান্য রাজকর্ম“চারাদের চাষ ও সৈচের কাজে 'নযনুন্ত থাকতো ৷ 
{শিল্পী ও কারগররা শহরে থেকে নানা কাজে ননযুন্ত. 
থাকতে৷_নোঁকা চালানো, ঘরবাড়া ও নিত্য প্রয়োজনীয় 
সাজ-সরঞ্জাম-তৈরী করা ইত্যাঁদ । এযনুগর শিল্পীরা কামার, কুমোর, ছুতোর, 


শ্র।মক বাহিনী 


অ্বর্ণাশল্পাী, মৎাশল্পাী, চমশিলপাী প্রভাত সবলেই নিজের নিজের শিল্পের 


ক্ষেত্রে অসাধাঃণ দক্ষতার নজার রেখে গেছেন। মজুরদের এক অংশ ছল 
মুক্ত ও অপর অংশ {ছল ক্রীতদাস । কাজের বানময়ে মন্ত মজ-ররা তাদের 
মজুরী পেতো । ক্রাঁতদাসরা আঁধকাংশই (ছল যুদ্ধবন্দী ও দাঁ'্ডত অপরাধী । 
অনাহারে মৃত্যুই {ছল তাদের চরম পাঁরণাঁত । {মিশরের ফারাওরা প্রাসাদ, নান্দর, 
শপরামড, পথঘাট প্রভাঁতর নির্মাণ কাজে হাজার হাজার শ্রামককে দিনের পর 
দন, বছরের পর বছর 'নয;ন্ত করতেন । রাজভা'ডায় ও দেব্ভা'ডার থেকেই 
এরা নিয়ামত মজুরী পেতো । 

মিশরে ব্যবসা ছল বংশান;ক্রামক বৃত্তি । সমন্ত ব্যবসাই বিনিময়ের মাধ্যমে 
চলতো ৷ অনেক সময় সোনা, রুপো ও মুল্যবান রত্রা্দও কেনাবেচার 
মাধ্যমরুপে ব্যবহার করা হতো ৷ স্থলপথে ব্যবসা চলতো গাধা বা ঘোড়ার পিঠে 


গাধার {পঠে বোঝা চাঁপয়ে মিশরের বাঁণকরা সুদান এবং 
ব্যবনা-বাণিজ্য 


পাশের অন্তলে প্রত্যেক বছর তাদের উৎপন্ন ঢব্য র্তাাঁন : 


করতো । জাফগরনন্তানের অন্তর্গত বাদাকশান থেকে ল্যাঁপস-ল্যাজ:নল। 
লোহিত সাগরের উপকুল্বতাঁ দেশগনল থেকে রং-বেরঙের খোলক, লেবানন থেকে 
দামী কাঠ মিশরের বাজারে এসে পে'ঁছোতো। আ'ঁফুকার অন্যান্য দেশ থেকে 
আমদানি করা হাতার দাঁত, {ভিন্ন গন্ধ ঢব্য, আবলুস কাঠ, জিরাফের চামড়া 


® 


হং 


মিশর . ৩৭ 


এপ্রভ্াতি জিনসের ভাল বাঙ্জার ছল; মিশরে ৷ িশরীয়রা সিনাই থেকে তামা, 
নুবয়া থেকে সোনা এবং আরব থেকে মসলা আমদানি করতো । সমনদুপথে 
বড় বড় জাহাজগড়াল দাঁড় ও পালের সাহায্যে চলতো ৷ তাদের বাঁণজ্যতরী 
ভমধ্যসাগরে পাড়ি য়ে ক্লীট ও সাইপ্রাস দ্বীপে যেতো ৷ 

গপরামিড প্রাচীন সিশরায়দের এক অক্ষয় কাঁ্ত । “পিরামড' কথাটির অর্থ 
হলো উ'চু’। বড় বড় পাথরের চাঁই একটার পর আর একটা স্থাপন করে ক্রমশঃ 
-সরুু আকারে গড়ে তোলা হতো পিরামিড । সাধারণ তঃ পিরামিড বলতে আমরা 
বুঝ পাথরে তৈরা ত্রিকোণাকৃত বিরাট সমাধ-সোৌধ | প্রাচীনযুগে মিশরায়রা 
বিশ্বাস করতো যে মৃত্যুর পরেও তার আত্মার বিনাশ হয় না-__ম্‌ত্যুর পর আত্মা 
আবার দেহে প্রবেশ করতে পারে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যতদিন’ দেহ 
আঁবকৃত থাকবে ততাঁদন ” দেহধারীর আত্মা স্বর্গ পোকে 
সুখে কাল আঁতরাঁহত ‘করবে । এই'কারণে মৃত ব্যান্তর 
দেহ যাতে ঁবনচ্ট না হয় সেজন্য মানুষের দেহকে -পাঁরচকার করে নানা ধরণের 
সংগন্ধ আরক ও মলম মাখিয়ে কাপড়ে জড়িয়ে আলকাতরার y 
প্রলেপ দিয়ে সমাধি মান্দরের নিরাপদ আশ্রয়ে স্থাপন করা 
হতো । এই দেহকে ম্যাম বলে। কাঠের বাক্সে ভরে 
সংরাক্ষত মৃতদেহ পিরামিড ভে তরে কবর দেওনা হতো । 
মিশরের পিরামিডগ;লোতে এই রকম অনেক ম্যাম পাওয়া 
গিয়েছে । কলকাতার যা ন্ঘরেও মিশরের ম্যাম আছে । 
প্রকৃতপক্ষে {পরা!মডগুলো ফারাওদের কবর । পিরামিডের 
ভেতরে একটা ঘরে মৃতদেহ যত্ব করে রাখা হতো এবং তার 
সঙ্গে উৎকৃণ্ট খাদ্যদুব্য সহ মতের ব্যবহারের অনেক জানসপত্র 
যেমন আসবাবপত্র, জামা-কাপড়, গন্ধ্ব্য, অলগকার প্রভাত 
সাঁজয়ে রাখা হতো ৷ নানা ধরণর দামা জানস্‌পত্ৰ থাকতো 
রলে কবরের মধ্য ঢোকবার দরগা এখন কৌশনে নির্মাণ করা 


পিরা মিড 


হতো যাতে সহজে কেউ প্রবেশ করতে না পারে। তবুও 
অনেক কবর দসযUর হাত থেকে রক্ষা পায়ান। এখন থেকে 
3600 বছর আগে খ্‌ফু নামে এচ্সন ফাযাও কাররো শকঙরের 
কাছে গিজ নাগে একটা জায়গায় সবচেয়ে বড় পিরামিড নির্মাণ বরেন। 
এই পিরামডাট ৫০০ ফুট উচ ন। প্রায় একলক্ষ লোক কুঁড় বছর পাঁ/শ্রম 
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করে এই বিরাট সমাধি মান্দির নির্মাণ করে। এটি মহাপরাম্ড নামে: 
পাঁরাঁচত। এটি তৈরী করতে প্রায় আড়াই টন ওজনের তেইশ লক্ষ পাথরের 
টুকরো লেগেছে । পাথরগয়নাল এমন নিখঃতভাবে বসানো হয়েছে যে দ:ঁট পাথরের 
মধ্যে এক ইাঁণ্ডর হাজার ভা.গর এক ভাগও ফাঁক নেই । ১৯২২ খন্টাব্দের রাজা 


{গজেতে অবাদ্থত খ্‌ফু {মিত মহাপরা মিড 
টুচেনখামনের কবর খড়ে বের করা হয়েছে । এই কবরের মধ্যে খাট, চেরার, 
টুল স;ন্দর সুন্দর পান, জমকালো পোষাক ইত্যাঁদ বহ: দ্ব্য বৈর হয়েছে । 
) এইসব জানিস দেখে আমরা মিশরের এশ্ব্য্য, জাঁকজমক ও প্রাচীন সভাতা 
সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পার । - ৭ 
"এক একটা পরা্ডি নির্মাণ করতে দেশের প্রচুর সচ্পদ ব্যয় হতো । বলা 
বাহুল্য পিরামিডগুলে। প্রাচীন িশরায়দের গঠন প্রাতভার এক আশ্চয্য 


নিদশন ! এইসব পিরামিডের নিচেকার কক্ষে ফারাওদের ব্যবহায্য সমন্ত জিনিস . 


এবং বিপুল ধনরত্ণ রাখা হতো। পরবর্তা*কালে এসব ধনরত্ব ও মহাম্‌ল্যবান 
বস্তু সামগ্রী সবই চুর হয়ে গেছে। পিরামিডসমুহের বিশালত্ব ও স্থায়িত্বের ফলে 
আরবদের মধ্যে একটি কথার প্রচলন হয়_'জগত কালকে ভর করে, কিন্তু কাল 


ভয় করে পিরামিডকে ৷’ দেখতে সুন্দর না হলেও পিরামিডের বিশেষত ও. 


গাষ্ভাঁর্য্য সহজেই মানকে আকৃষ্ট করে। 


মিশর - 


মিশরায়রা বিশ্বাস করতো সে মান্য মরে গেলে পর তার আত্মা জীঁবত 
থাকে৷ যতাঁদন পর্যন্ত মৃতদেহকে রক্ষা করা হয় তার জন্য খাদ্য ও পানীয় 
রাখা হয়, ততাঁদন পর্যন্ত সেই আত্মা দেহে বাস করতে থাকে। মৃত্যুর পরে 
মৃতদেহ ম্যাম করে রাখা এই বিশ্বাস থেকে জন্ম নেয়। প্রাচীন মিশরীর্রা 
দেবদেবীর পন্জো করতো । বিশাল আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত 
জুড়ে দাঁড়য়ে আছে গাভাীর্‌পা দেবা হাথর ৷ দেবী হাথরের 
পায়ের নাঁচে আক্কাশ এবং তার পেট দশ লক্ষ তারকা 
খচিত। শান্তিমান সদ্য দেবতা ‘রা’ তাঁর রশ্মি দিয়ে পৃথিবীকে উর্বর করে 
তোলেন ; প্রাতাঁদন সকালে উঠে দিব্য যানে চড়ে তাঁন আকাশের এক প্রান্ত থেকে 
অপর প্রান্তে গমন করেন। জ্তু জানোয়ারের পৃঙঞ্জোও মিশরায়দের কাছে 
জনাপ্রয়তা লাভ করোঁছল । কারণ ত'।রা মনে করতো যে বাভন্ন দেবদেবা তাদের 
প্রিয় জন্তু জানোয়ারের দেহ ধারণ করে থাকেন । যেমন রা’ ধারণ বরে থাকেন 


ধৰ্ম-বিশ্বাস 


মিশরের দেবদেব' 


বষ অথবা গঙ্গাফড়িং-এর রুপ ৷ 'রা'-এর পুজো বন্ধাপ অণ্লে প্রচালত ছিল 
মশরব।সী সূর্যকে বিশ্বের স্রণ্টা হিসেবে পুজো করতো ৷ এছাড়া িশরবাসারা 
কোনো কোনো দেবতাকে কল্পনা করেছে বিড়াল রুপে আবার বা কাকেও কুমার 
রুপে আবার কাকেওবা শ্‌গাণ রুপে। উাদ্ভদের মধ্যে খেজুর গাছকেও দেবতা- 
জ্ঞানে পূজো করা হতো ৷ এছাড়াও 'মশরারদের চোখে আরেকজন শান্তমান 
দেবতা ছলেন ওাঁসারস, যান জাঁবন ও মৃত্যুর দেবতা । তান মৃত্যুর পর 
' মানুষের কনধারার বিচার করে তাকে যোগ্য পনন্সকার বা শান্ত দিয়ে থাকেন ॥ 
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ওাঁসারসের আসন 'ঁছল এাঁবাঁ্ডস নগরে । দেবতা ওাঁসারসের স্ত্রী ,ছলেন 
‘আইসিস!’ । তন [ছলেন শত্তিরঁপণী ৷ কৃষির রক্ষাকর্তা ও নীলনদরপণ ওাঁসারস 
ও আইসিসের স্পর্শে িশরের মাটি হয়ে উঠে উর্বর । তাঁদের সন্তানের নাম 
হোরাণ' । এছাড়া ‘টা’ ছলেন কারননশল্পের দেবতা ৷ টা-এর মান্দর ছল 
মেম্ফস-এ । 'আমন' লেন প্রাচীন মিশরাঁয়দের বাস্তু দেবতা, পরে যুদ্ধের 
দেবতা । িশন্নীয়রা বহু দেবদেবীর কল্পনা করোঁছল এবং তাদের ঘরে বহু 
কাঁহনা গড়ে উঠোঁছল । 
মিশরে দেবদেবাঁর উদ্যেশ্যে বহ: মাঁন্দর {ার্মত হয়োছল। ফারাওরা মান্দর 
তৈরী করার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় বরেন। পাথরের তৈরণ এইসব. মান্দরের 
ধ্ংসাবশেষ দেখলে বোঝা যায় মিশরায়রা স্থাপত্য শিল্পে ক বিস্ময়কর উন্নাত 
লাভ করে ছল! 
নীলনদার পাঁল দিয়ে তৈরী মিশর ছিল খুবই উর্বর । সেই সব জামর 
মাঁলক ছলেন ফারাও । তিন সদয় হয়ে যাকে যা জম দিতেন সেই জাম 
চাষ কতো । নাননদ যখন বন্যা হতো তখন কিছুদিন কৃষিকাজের সুযোগ 
পা AE না। তখন স্থপতি ও নির্মাণ {শিল্পে বহু লোক 
।নধুন্ড হতো । এছাড়া মুৰ্তি নিৰ্মাণেও বহ; লোক (নিযুক্ত 
থাকতো । ভাক্কর্ষয ও মুতি নির্মাণ [শিল্পে মিশর যে কত উন্নত ছল তা ও 
দূগের মুতিগনল দেখলেই বোঝা 
যায়। বয়ন শিল্পে মিশরারা (ছিল খুব 
উন্নত । তুলো ও পশমের সুন্দর 
সুন্দর বদ্দ্র ও পোশাক তারা তৈরী 
করতো । দেশের ম্‌ৎ/শল্পাীরাও নানা 
রঙের সুন্দর সুন্দর ম্‌ংপান্র নিম“ণণ 
করতো । মুংৎপাত্রগযনল গঠন সুষমায় 
কৈবল সুন্দর ছল না, সেগ্‌ালাঁছল চিত্র 
বণের এবং নানা রকমের চিত্রে পূণ‘। 
মাণকারের কাজেও মশরায়রা খুব দক্ষ 
ছিল। সোনা, রূুপো, ব্রোঞ্জ, হাঁতর 
দাঁত প্রভাতর বহ: সোৌখন জানস ও 
অলংকার তারা তৈরী করতো। মিশরায়রা সম্ভবতঃ কাচ ও কাচ শিল্প 


মিশরের ভাচ্চর্যের নমুনা 


মিশর ৪১ 


আবিস্কার করোছল । একদল শ্রামক ইট, প্লাষ্টার অফ প্যারস প্রভাত প্রস্তৃত 

করায় দক্ষতা অজ'‘ন করোঁছল ৷ নোৌ-চালনায় ও নোঁ-বাণিজ্যে বহুলোক নিযুক্ত 
থাকতো । মিশরায়া যুদ্ধে পারদশা ছিল। বহ মিশরায় যোদ্ধার বৃত্ত 
{নিতো ৷ এছাড়া একদল লোক অস্ত্রশস্ম, ঢাল-তরোয়াল, শিরস্দ্রাণ প্রভূত তৈরাঁ 
করতো ৷ {হসেব নিকেশ ও {ববরণ রাখার কাজেও বহুলোক নিযদুন্ত থাকতো ৷ 
{লাঁপকারের কাজ মিশরে যথেণ্ট মর্যাদা পেতো ; মাঁন্দরে দাসদাসাঁর ও পাঁরচারক 
পারিচাঁরকার কাজে বহুলোক যুক্ত থাকতো ৷ (বিভন্ন শিল্পে নিযুন্ত শ্রমিকেরা 
অধিকাংশই ছল স্বাধীন, অল্প কিছু সংখ্যক. ক্ৰীতদাসও নানা কাজে িযুদ্ত 
থাকতো বত্তিগডল ছিল পরুুষানডক্াঁমক ৷ শ্রমিকেরা অনেক সময়ই সংঘবদ্ধ হয়ে 
কাজ করতো ৷ পাঁথবাঁর প্রাচীনতম চাঁকৎনক'হসেবে মিশরে ইম্‌হোটেপ নামে 
একজন 'চাঁকৎসক ছলেন। প্রাচীন মিশরে জ্যোঁতাঁব‘দ্যা ও জ্যোতষশাস্দ 
{য়ে চর্চা হতো । মিশরীয় পাঁণ্ডতেরা ২৪ ঘ'টায় দিন ৩০ দনে মাস ও ৩৬৫ 
{দিনে বছর ভাগ করেন। তাঁরা রাশিচক্র ও আকাশের বাভন্ন তারা সম্বন্ধে 
অবাঁহত 'ছলেন। 'মশরায়দের পাটিগাণত ও বাঁজগাঁগত সংক্রান্ত জ্ঞানের বেশ 
পরিচয় পাওয়া যায় । তাঁদের জ্যাঁমাত জ্ঞান বেশ প্রখর ছিল । গ্রীকরা পরে 
শঁমশরায়দের কাছ থেকে গ'ণতাঁবদ্যা আয়ত্ত করে ॥ 


অন্মুণীলনী 

বিষয়মুখা প্রশ্নাবলী £ 

4১) 'মশর কোথায় ? {মশরকে নালনদের দান বলে কেন ? 

(২) ‘ফারাও শব্দের অর্থ কি? ফারাও সম্বন্ধে যা জান লেখ। 

(৩) পঢুরোহতরা ক ক কাজ করতো ? তাদের প্রচুর আয় হতো 
কিভাবে? 

১৪৷ প্যাঁপরাস ক ? মিশরের প্রাচান {লাপ সম্বন্ধে আলোচনা কর । 

(6) 'মশরের লাপকারদের কাজ ক ছল ? 

(৬) মিশরের কৃষকেরা "ও কারিগররা যে সব জিনিস উৎপন্ন করতো-__সে 
{বষয়ে নাতদাঁৰ্ঘ আলোচনা কর। 

(৭) ম্যাম বক? কেন ম্যাম তৈরী করা হতো ? 


৪২ প্রাচীন যুগের কথা 


(৮) সবচেয়ে বড় পিরামিড তৈরী করেন কে? 'কভাবে এই পরামিডাট 
তৈরী হয়োছল? 
(৯) (মিশরের দেবদেবা ও মিশরায়দের ধর্মববশ্বাস সম্বন্ধে যা জান লেখ । 
(১০) প্রাচীন মিশরের প্রধান জাীঁবকা সম্বন্ধে নাঁতদাঁর্ঘ আলোচনা কর । 

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন £ 

(১) {মশরকে ‘নীলনদের’ দান কে বলেছেন? 

(২) হায়েরোপ্লীফক {পর পাঠোদ্ধার করেন কে? 

(৩) দৈবতা ওঁসাঁরগ-এর স্ত্রীর নাম বক? তাঁদের সন্তানের নাম ক? 

(৪) {মশরের প্রাচীন {লাপকে ইংরাঙ্জীতে কি বলে ? 

(€) সবচেয়ে বড় পরাম্ডাট কোথায় আছে? কে নির্মাণ করেন? 

(৬) কারঁশক্পের দেবতা কে? তাঁর মন্দির কোথায়? 

(৭) {মিশরে অব্দ গণনা সর্বপ্রথম কারা আরম্ভ করোছল? কবে থেকে 

মিশরে অব্দ গণনা শুরু হয় ? 

(৮) প্রাচীন মিশরায়রা কিসের উপর {লিখতো ? 

ঠিক উত্তরের নাচে / চিহ্ন দাও ঃ 

(ক) মিশরের জাঁমর উর্বরতার কারণ হল বংষ্টিপাতের ফলে/সার প্রয়োগের 
ৰ দরুণ/নীলনদের বন্যায় পাল সঞ্চয়ের ফলে । 

(থ) 'পরামিড হল মান্দর/সমাধি/রাজপ্রাসাদ । 

(গ) মিশরের সমন্ত জামর মালিক ছিলেন ফারাও/পুরোহত/লাপকার । 

(ঘ) ({মশরায়দের জীবন ও মৃত্যুর দেবতা {ছলেন টা/ওাঁসারস/রা । - 

(৩) 'মিশরাঁয় (লাঁপর প্রথম পাঠোদ্ধার করেন এঁতিহাসিক হেরোডটাস/ 


মার্টি‘মার হ:ইলার/শাম্পালয়* । 


তুৃতীহ্ৰ পন্লিচেছদ 
সিন্ধু সভ্যতা 


ভারতের উত্তর পাশ্চমে {সন্ধু নদ ৷ এই সন্ধুনদের উপত্যকায় মেসোপটেমিয়া" 
ও মিশরের মত তাম্রব্রো্জ যুগের এক নদামাতৃক সভ্যতা গড়ে উঠোঁছল ৷ . সিন্ধু-- 
নদের জলধারাকে কেন্দ্র করে সন্ধ:সভ্যতা গড়ে উতঠোঁছল । 
এই সিন্ধুসভ্যত!ই হলো ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা ৷ 
এই সভ্যতা বৈদিক যুগের আগে গড়ে উঠোছ= বলে একে প্রাক বৈদিক সভ্যতা 
নামেও আঁভাঁহত করা যায়৷ 


সুচনা 


২ 2 
Ed LE 


পারস্য ঘ্বেণুচি স্থান 


We rd 


সিন্ধু দেশের লারকান জেলায় মহেঞ্জোদড়ো ও পাঁশ্চম পাঞ্জাবের মণ্টগোমারাী 
জেলায় হরপ্পা নামে দ:ন্ট স্থানে বহু ধৰংসাবশেষ অ'বিক্কৃত হওয়ার ফলে এই 
সভ্যতার কথা জানা (গয়েছে। সিন্ধু নদের পশ্চিমতারে মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা 
অনেকটা উত্তরে অবাস্থত । দেশ ভাগ্‌হয়ে যাবার ফলে এই 
bt কথা৷  দটই জায়গা এখন পাঁকন্তানের অন্তর্গত । সিন্ধী ভাষায় 
মহেঞ্জোদড়ো কথার অর্থ" ‘মতের সমা!ধ বা স্তুপ’ । 
১৯২২ খণষ্টাব্দে এঁতহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদড়োর 
যন্সাবশেষ আবস্কার করেন। সেই বছরই দয়ারাম সাহানা হরপ্পায় এ রকম 
ভগ্নাবশেষ আ'্ল্কার বরেন। পরে ভারতীয় প্রক্নতত্ব ভাগের তথ্যক্ষ স্যার. 


83 প্রাচা- যুগের কধা 


জন মাৰ্শালের চেষ্টার এই দঃ'জারগার ব্যাসক খনন কার্য শুরু করা হয়। তার 
ফলে লুপ্ত এক সভ্যতার কথা জানা যার ৷ মা!টর গভীর স্তর খ:ড়ে যে সব চিহ্ন 
পাওয়া গিয়েছে তার সাহাব্যে আমরা সেই ভূলে যাওয়া যুগের ছাঁব কল্পনা 
"করতে পারি । প্রাচাীনযুগের এইসব চিহ্নগুলর মধ্যে রয়েছে অস্তরশস্ম, বাসনপন্র, 
মত খেলনা, চিরুনি, সীলমোহর, ঘযবাড়া, শহরের বহ: স্মৃতিত প্রভাত ৷ 
বতমানে প্রত্নতাত্িকদের খননের ফলে পাশ্চম পাঁকত্তানের সত্তরাটরও বেশ 
"স্থানে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গিরেছে। এর মধ্যে বেশীর ভাগই 
সিন্ধুনদের অববাহিকা অণ্নে অবান্থত। এই অববাঁহকা অণগ্ুলের বাইরে 
মাকরান উপকুলের কয়েকটা স্থানে 
এমনাঁক পাঁকন্তান ও পারস্য সীমান্তের 
কাছে স:ৎচাজেন-দোরে আ'বক্কৃত 
হয়েছে প্রাগৈতহাঁসচ সভ্যতার 
ধ্বংসাবশেষ । বর্তমান . ভারতে 
রাজস্থানের কালবাঙ্গা:ন ও ক্যাদ্বে 
উপসাগরের কাছে লোথালে 
প্রস্বত বদগণ মাটি খংড়ে সিন্ধু 
সভ্যতার মত এচাট সভ্যতার নিদশ‘ন 
পয়ঃপ্ৰণালী আ'বহ্কার করেছেন। মহেঞ্জে।দড়ো 
"ও হর’পা ছাড়াও বেলচচস্থান থেকে রাঙ্হ্থান এবং পাঞ্জাব থেকে গুজরাট 
পযন্ত ব্রণ অঞ্চলে তার ব্রোঞ্জ যুগাঁয় সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ৷, 
খ্ঢীঁণ্টপু্বব ২৩০০ অব্দে সিন্ধব সভ্যতার উন্নেষ ঘটে। 
এই সভ্যতা খুণল্ট-পূ্ব ১৭০০ অনব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল । 
সিন্ধব সভ্যতা ছিল নগরকোন্দ্রক। নাগারক সভ্যতার এরকম বিকাশ 
পৃিবাঁতে আর. কোথাও ছিল না। নগর দ:টির পারকংসনা সাচান্তত উপায়ে 
বেশ সুন্দরভাবেই করা হয়োছল ৷, নগর দু'ট ছিল জনবহুল ও সমদ্ধশালাী । 
নাগাঁরকদের সমুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের যাবতাযন ব্যবস্থা নগর 
দন্টর উল্লেখযোগ্য বৈ|শষ্ট্য। নগরের সদর রাপ্তাগনল (ছিল 
বেশ চওড়া ও দাঁঘ’। বাঢ়ীগ:লিতে সমান*দুরব্রের ব্যবধানে আলোক ন্তন্ভ ছল । 
ঘরবাড়াগনল ছিল পাকা ই'টের তৈরী ; কোনো কোনো বাড়ী ছিল দোতলা ৷ 
উপরের তলায় বাস করতেন বাড়ীর মালিক ও তাঁর পরিবারের লোকেরা ৷ নাচের 


অনেকে মনে করেন, 


নগর পরিকল্পন। 


সিন্ধু-সভ তা 8৫: 
তলায় {ছিল চাকরদের ঘর, রান্নার জায়গা ইত্যাদি । ধনীদের ঘরবাড়ার আয়তন; 
{ছল বেশ বড় ; গরীব শ্রমজাবাঁরা বাস করতো ছোট ছোট ঘরে। ধনীদের বাড়াতে 
থাকতো প্রশন্ত দরজা জানালা, উঠান, স্নানের জায়গা, শোঁচাগার, ছাদ থেকে 
বহষ্ট্র জল নিকাশের নদ'মা প্রভাত ৷ বাড়ার ভেতর থেকে নল বা নালা 'দিয়ে 
জল বের করে সদর রাস্তার বড় বড় নদদমায় সেই জল ফেলার সুন্দর ব্যবস্থা ছিল 1. 
বাড়ীর জঞ্জাল ফেলার জন্য রান্তায় বড় বড় আবজনা-কুণ্ড থাকতো 
রাজপথের উপর বড় বড় বাড়ার নাঁচের তলায় দোকান এবং পাশের গাল 'দিয়ে 
বাড়ার প্রবেশপথ রাখা হয়োছল ৷ মহেঞ্জাদড়োতে সবচেয়ে বড় বাড়ী যা- 
আবি্কৃত হয়েছে তার আয়তন হল লম্বায় ২৩০ ফুট এবং চওড়ায় ৭৮ ফুট ৮ 
হরপ্পার একটা বিরাট শস্য ভাণ্ডার আকিকৃত হয়েছে যা ১৫০ ফুট ২০০ - 


‘সন্ধু সভ্যতার নদশ‘ন  মহেঞ্জোদড়ো ! 


ফুট একটা উচু মণ্ডের উপর তৈরী । হয়ত কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব 
{হসেবে সংগৃহীত শস্য জমা রাখা হতো এখানে । মহেঞ্জোদড়োতেও 
অনঢুর্‌প শস্যাগারের আন্তত্ব ছিল । মহেঞ্জোদড়োয় যে বিরাট দ্লানাগারাট 
আ'ব্ৰৃত হয়েছে সোঁট লল্বায় ১৮০ ফুট ও চওড়ায় ১০৮ ফুট । এর চারদিকে 
ছল ৮ফুট পুর দেওয়াল । দ্লানাগারের মধ্যে ছল ৩৯ ফুট লম্বা ও ২৩ ফুট 
চড়া, ৮ ফুট গভীর একটা চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চায় নামার জন্য আটাঁট সিড়ি 
ভাঙ্গতে হতো । চৌঁবাচ্চাটির তলা বেশ শন্ত বরে বাঁধানো । চৌঁবাচ্চার 
চারদিকে গ্যালারর মতো বসবার জায়গা এবং বস্ত্র পরিবত'নের জন্য বক্ষ ছিল ॥ 
গ্যাল৷ঁরর গেছনে বহ: কামরা {ছিল এবং কামরার ভেতরে কুপ {ছিল । কুপ থেকে 
চোঁবাচ্চায় জল ভরা হতো ৷ চোঁবাচ্চাটিতে সম্ভবতঃ দ্লান ও সাঁতার দুই-ই হতো । 


-৪৬ প্রাচীন যুগের কথা 


“চৌবাচ্চাঁট নল দ্বারা সিন্ধ: নদের সঙ্গে যোগ থাকায় প্রয়োজনে এট জলপূ্ণ* 
- এবং সেই জল নিচ্কাশত করারও সুন্দর ব্যবস্থা (ছিল 

শস্যভা'ড়ারের নিদশ‘ন দেখে ধারণা হয় যে হর’্পা ও মহেঞ্জোদড়োর' 
অধিবাসারা কৃষিকাজ জানতো । অবশ্য চাষের জন্য সেচের ব্যবস্থা ছিল কিনা 
তা জানা যায়ান । যাই হোক তাদের প্রধান খাদ্যশস্য {ছল গম, যব, বাল“ ও 

] নানা ধরণের বাদাম । মাছ ধরার জন্য অনেক ব'ড়াশ 
পাওয়ার ফলে প্রত্রতা'ত্রকদের ধারণা হয় যে মাছ ছিল তাদের 
অন্যতম খাদ্য । এছাড়া গরু, শুকর, মেষ, হাঁস, কচ্ছপ প্রভাতর মাংস তাদের 


খাদ্য 


হরগ্পার প্রাপ্ত মার পাত্র 


প্রয্ন ছিল৷ এছাড়া ডিম, দুধ ও নানা ধরণের ফলের শধ্যে তরমুজ, খেজুর 
প্রভাত তারা খাদ্য রুপে ব্যবহার করতো। তবে ধানের চিহ্ন পাওয়া যায়নি । 
কুমোরের চাকাতে গড়া বড় বড় মাটির জালায় খাদ্যশস্য সঞ্চয় করে রাখা হতো । 
এখানকার লোকে তুলো ও পশমের কাপড় বুনতো এবং সতী ও পশমের 

"' পোষাক ব্যবহার করতো ৷ হাঁতির দতের তৈরণ সঁচ, মাটি, চানামাট ও হাড়ের 
মাডুও কাটিম পাওয়া গেছে। এগুলি নিশ্চই বোনা ও সেলাইয়ের কাজে 
Ey ব্যবহৃত হতো । তখনকার সমাজে কুমোর, তাঁতাঁ, কামার, 
ৰসনা রাজমিচ্ী প্রভাত বৃত্তিধারী বহু লোক "ছিল। কুমোররা 
চাকার সাহায্যে মাটির জালা, কলসা, থালা, গেলাস, বাটি 

প্রভাত বাসনপত্র তৈরী করতো সেগ লোকে আগুনে পহড়িয়ে মজবুত করা 
হতো । “রে নানারকমের রঙ দিযে জানসগুলোকে চান্ত করা হতো l মা 
তৈরী নানা রকমের খেলনা, পদ্তুল, পাখাঁর আকারের বাঁশ, দেবদেবীর মুার্ত ' 
_ও বাঁদরের মুর্তি“ ইত্যাদি তারা তৈরী করতো । আগুনে পড়িয়ে ইণ্ট তৈরী করে 
তা দিয়ে বড় বড় দালান তৈরী করতে এখানকার কারিগররা বেশ দক্ষ ছিল । 


সিন্ধ-সভ্যতা ৪৭ 


কাদা, বালমাটি ও খাঁড় মাটির মশলা 'দয়ে ইনটগুল গাঁথা হতো । মাটি ছাড়া 
আর যে সব ধাতুর সাহায্যে প্রয়োজনীয় বাসনপত্র তৈরী হতো তার মধ্যে [ছল 
তামা, ব্রোঞ্জ, চানামাট, রবূপো। এছাড়া হাতির দাঁতের 
চিরুনা, তামা ও ব্রোঞ্জের কান্তে, মাছ ধরার ব'ড়াশ, ক্ষুর 
ইত্যাদরও প্রচলন ছিল । তখন পাশা খেলার প্রচলন ছল । সেষুগে যে সব 
অঙ্ত্রশস্্র পাওয়া গয়েছে তার সধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কুঠার, গদা, ছোরা; বর্শণ, 
করাত প্রভাত । অন্বগ:লো তামা কিংবা ব্রোঞ্জে তৈরী হতো । কিন্তু কোথাও 
লোহার' বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখা যায়ান। তাই মনে হয় যে এই সভ্যতা প্রাক 
লোৌহয;ুগের ৷ 

সোনা, রনপো ও তামার অলংকার স্ত্রী পডর;ষ নির্বিশেষে সকলেরই অত্যন্ত 
প্রিয় ছিল । নারাদের প্রধান অলংকার 


{ছল কোমরবন্ধ, পায়ের নুপুর, 
কানপাশা ও গলার হার। নানা রকম HE 
অলংকার তৈরী হতো ল্যাপস-ল্যাজুল, 
স্ফাটক, নাীলকান্তমাণ প্রভাত দামী @ @ 
পাথর দিয়ে । নারাীঁরা পাঁরপাটি করে EL 
চুল বাঁধতে জানতো ৷ প্রধান সামগ্রীর অলংকার ( মহেঞ্জোদড়ো) 
ব্যবহারও অজ্ঞাত {ছল না । হাতার দাঁত, চাঁনামাটি, শাঁখ, বঝিনুকের তৈরী বহু 
সৌখিন জানিসও তারা ব্যবহার করতো । সাঁলমোহরের উপর আকুত জাবজন্তুর 
ছাবগ:লি সেযুগের চিত্রাশল্পাদের প্রাতভার পারিচয় দের । 
মাটির খেলনাগন্নল থেকে এঁ সময়ের সামাজিক অবস্থার [কিছু পরিচয় পাওয়া 
যায়। মাটির তৈরী খেলনা গরুর গাড়ী ও চেয়ার দেখে বোঝা যায় যে চেয়ার 
ও গরুর গাড়ি ব্যবহৃত হতো । নাচার ভাঙ্গতে তৈরাঁ প:তুল দেখে জানা যায় 
যে এখানকার মেয়েরা চুল ঘাড়ের উপর ফেলতো এবং নাচতে জানতো ৷ 
মহেঞ্জোদড়োয় পাওয়া বড় ম্র্ত' দেখে বোঝা যায় যে 
এখানকার লোকেরা দামী আলোয়ানের ব্যবহার জানতো ৷ 
এছাড়া আরও জানা যায় যে তারা দাঁড় রাখতো, কিন্তু ঠোঁটের উপরের চুল 
কামিয়ে ফেলতো ৷ 
সিন্ধ; অঞ্চলে উট ও হাতির হাড় ও কঙ্কাল পাওয়ার ফলে মনে হয় যে উট 
“ও হাত নিশ্চয় পারবহনের কাজে ব্যবহৃত হতো । সিন্ধু অঞ্চলে বহ: নদনদা 


শিল্প 


খেলনা 


৪৮ প্রাচীন যুগের কথা 


থাকায় এবং আরব সমদুদ্র কাছে হওয়ায় লোকে নিশ্চয়ই নৌচালনা জানতো ৷ 


নদাঁপথে ও সমড্দ্র পথে সম্ভবতঃ তারা ব্যবসা বাণিজ্য 


ব্যবসা-বাণিজ্য > 
করতো । 'মশর, বেলচচন্তান, সমেরীয় অঞ্চল এবং দাক্ষণ 


ভারতের মহাশুর প্রভাত অণ্তলে সিন্ধুর বাঁণকেরা পণ্যসামপ্রী নিয়ে যাতায়াত 
করতো । স্থলপথে নিরেট চাকাওয়ালা গরুর গাড়ীতে করে এবং উটের পিঠে চাঁপয়ে 
ব্যবসা বা'ণজ্যের পণ্য চলাচল করতো । পারস্য ও আফগানিস্তান থেকে আসতো 


তামার তাল, র্‌পো, নানারঙের দামী পাথর । গুজরাটের কাঁথয়াবাড় এবং- 


দাঁক্ষণাত্য থেকে আসতো 'বিঁচত্র সব শাঁখ। 
হন্তাশল্পাীঁদের তৈরী পণ্যসম্ভার যেতো বেলচচিন্তানের 
গ্রামগযবলতে । জলপথে বা স্থলপথে ভারতীয় পণ্য 

EE V মেসোপটোঁময়ায় পোঁছোতো । সমেরে যেহেতু সিন্ধ 
re 0 £3 অণ্চলের সীলমোহর পাওয়া গয়েছে সেহেতু অনেকে 
মনে করেন যে ব্যবসার প্রয়োজনে ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ 
সুমেরে একটা বসাঁত গড়ে তুলোঁছল । সিন্ধু উপত্যকায় 
কোনো মুদ্রার চল. ছিলনা-_বানময়ের মাধ্যমেই 
কেনাবেচা হতো । বেশার ভাগ কেনাবেচা শস্যের মাধ্যমেই হতো । 'জানসপনত্র 
ওজনের জন্য এখানে বাটখারার ব্যবহার {ছল ; সাঁলমোহরগডনলে সম্ভবতঃ ব্যবসার, 
প্রয্নোজনেই ব্যবহৃত হতো । 

"সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া ধ্ৰংসাবশেষ থেকে কোনো মান্দরের চিহ্ন পাওয়া 
যায়ান । তবে মাটির তলা থেকে পাওয়া সীলমোহরের মধ্যে একটা দেবা মূৰ্ত 
দেখা গেছে যার তিনটি মুখ এবং মাথার দিকে দুটি শিং আছে। মন্ত্র 
সঙ্গে কয়েকাঁট জীবজন্তু আছে। অনেকে .মনে করেন এই মন্তবট শিবের এবং 
এখানে শিবপুজো প্রচালত ছিল । এখানে একজন দেবার 
খুব প্রতিপাত্ত ছিল, তান খঢুব পুজো পেতেন। তাঁর নাম 


ধৰ্মবিশ্বাস 


অম্বিকা । অনেকের ধারণা আদ্বকাদেবার পুজো পাশ্চম এশিয়ায় প্রথম শুরু 


হয়। এছাড়া পশুদের মধ্যে ষাঁড় এবং গাছের মধ্যে অশ্বথবকে তারা উপাস্য বলে 
মনে করতো ৷ কতকগ্‌নলে ব্রোঞ্জের নত্যরতা নারী মার্ত পাওয়া গিয়োছল। 
তাতে অনেকে? ধারণা হয়-__সেই সময় দেবদাসাও ছিল। সিন্ধবাসাঁদের মধ্যে 


লিঙ্গপুজো প্রচালত ছিল । মৃতদেহকে দাহ করা ও কবর দেওয়া=দুই প্রথাই- 


এখানে প্রচালত ছিল। 


সিন্ধু সভ্যতা 8 


যেসব বাসগ্‌হ এবং জানসপন্র ম টি খু'ড়ে আবিচক্‌ত হয়েছে তা থেকে সিন্ধু. 
আঁধবাসাদের সামাঁজক কাঠামো সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যায়। শস্যাগারে 
সংগৃহীত শস্য তার অর্থনৈতিক শাঁন্ত প্রমাণ করে। সুষ্ঠু নগর, রাগ্তাঘাট- 
পয়ঃপ্রণালী প্রভ্াতর পাঁরকল্পনা 
শাসকের ক্ষমতার সাক্ষ্য দেয় । এখানে 
নানা শ্রেণীর ও পেশার লোক বাস 
করতো-_ শাসক, সম্পাঁত্তবান, বিজ্ঞান, 
পুরোহিত, প্রযুক্তাবদ, সাঁনক, কষক 
ও সাধারণ মানু ৷ তাছাড়া তাঁতী, 
কুমোর, কামার, 
রাজামদ্ত্র প্রভাতের 
বিশেষ ভুমিকা ছিল । এছাড়া পাঁৱবহন 
ব্যবচ্থাতেও অনেক লোক 'নযতন্ত 
থাকতো । জাঁমর ও স্পাঁত্তর ব্যান্তগত মালিকানা দেখা দেওয়ার ফলে এখানেও. 
বহ; ধন ক্‌ষক, ক্ষুদ্র চাষী ও জামহান ক্ষেতমজুর শ্রেণীর আবভবি ঘটে ৷ 
ক্ষর পাশাপাশি বিভন্ন শিল্পের প্রসার ঘটায় কারিগর শ্রেণীর উদ্ভব হয় ॥ 
তুলো ও পশমের সুতো কেটে তা দিয়ে তাঁতীরা বন্দর তৈরী করতো । তখনকার 
কারিগররা টাক: তৈরী করতে জানতো ৷ কুমোরেরা চাকার সাহায্যে মাঁটর' 
পাত্র তৈরী করতো এবং গোলাকার চুল্লাীতে ওগুল পুঁড়য়ে নিতো । এখানে 
রাঙন ও চিত্রিত বিশেষ ধরণের মাটির পাত্রের সন্ধান পাওয়া যায় । এখানকার 
কামারেরা সোনা, রুপো, তামা, পেতল, ব্রোঞ্জ, সাঁসা প্রভাত ধাতুর ব্যবহার 
জানতো ৷ এখানে কয়েকাঁট দাঁড়িপাল্লার ভণ্নাবংশষ আ'বল্কৃত হয়েছে। নগর 
ননিম্ণ পদ্ধাত ও জীবনযাত্রা দেখে বোঝা যায় এখানকার আধবাসদের বৈজ্ঞানিক 
ও কারগাঁর বদ্ধ যথেষ্ট ছিল । সৈনিকদের দায়িত্ব {ছিল দেশরক্ষা করা ও শান্ত 
বজায় রাখা! বাণিজ্য প্রসারের ফলে শস্য ও শিল্প দুব্য চালান দিয়ে একদল 
মান; প্রচুর ধন সম্পাত্তর মালক হয়। মহেঞ্জোদড়ো ও হর’পায় বড় বড় দালান 
কোঠার পাশাপাশি গরীবদের সাধারণ ঘরদোর কিংবা ধনীদের বাড়াতে চাকরদের: 
থাকার আলাদা ঘর এই ধনবৈষম্যের কথাই মনে কাঁরয়ে দেয় । তবে বর্ত'মান- 
কালের তুলনায় সিন্ধু উপত্যকার শ্রামক ও কারিগররা অনেক বেশ সুখ ক্বাচ্ছন্দ্য, 
ভোগ করতো এবং তারা তামার জাঁনসপত্র ও সোনার অলংকার ব্যবহার করত্যে ৮ 
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সমাজ 


“60 প্রাচীন যুগের কথা 


“ববনা মজ;রাতে বেগার প্রথার প্রচলন হয়ত ছল ; কিন্তু: দ/সপ্রথা তখনও গড়ে 
[উঠোন ৷ 


গিন্ধ্‌ সভ্যতার ধৰংসের কারণ সম্বন্ধে সাঁঠক কিছু বলা যায় না। তবে 
ভ্ন্মিকদ্প, সিন্ধনদের জলপ্নাবন, অরণ্য ধ্বংসের ফলে মরু অণ্চলের বিস্তার, 


AI মহামারী প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় এই সভ্যতার ধ্বংসের 
“পতনের কারণ কারণ বলে মনে করা হয় । এছাড়াসন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা 


লোহা ও ঘোড়ার ব্যবহার জানতো না ; কিন্ত: আর্যেরা 
‘ত! জানতো । লোঁহঅস্ৰে সাঁচ্জত অশ্বারোহী আর্য্যদের আক্রমণই এই সভ্যতার 
“ধ্বংসের প্রধান ক'রণ বলে অনহামত হয়। 


অন্মুশীলনী 
‘বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী ৪ 
৯! মহেঞ্রোদড়ো ও হরপা কোথায় ? সিন্ধু সভ্যতার প্রাচংনতার 
প্রমাণ বক? 
:২। {িন্ধ সভ্যতা কোন্‌ যুগে বিকাশ লাভ করেছিল ? মহেঞ্জোদড়ো ও 


হরপ্পার ধৰংসাবশেষ কে প্রথম আ'ব্কার করেন? 


-৩। মহেঞ্জোদড়োর নগর পাঁরকল্লনা কেমন হিল ? মহেঞ্জোদড়োর স্নানাগার 
সম্বন্ধে যা জান লেখ ৷ 

‘8 সিন্ধ অঞ্চলে নিত্য প্ৰয়োজনীয় যে যে জানিস পাওয়া 'গয়েছিল সে 
সম্পর্কে একাট নাঁতদার্ঘ রচনা লেখ । 

৫ সন্ধ সভ্যতার যুগের ভারতাীয়েরা যে ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নত ছল 


তার প্রমাণ কি? 

৬। 'সন্ধন উপত্যকার লোকদের ধর্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে যা জান লেখ । 

৭। সসিন্ধ্‌ উপত্যকার লোকদের সামাজিক জাঁবনধারার পাঁঃচয় দাও ৷ 

৮। 'সন্ধ: উপত্যকার লোকদের শিল্পকলা, বৈজ্ঞানিক ও কারিগাঁর দক্ষতা 
সম্বন্ধে যা’ জান লেখ । 

৯1। সিন্ধু সভ্যতার পতনের কারণ ক ? 


সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী £ 
*(১)। মহেঞ্জোদড়ো ও হর’পা কোন্‌ নদাঁর তাঁরে অবাদ্থত? 
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(২) ৷ মহেঞ্জোদড়ো কথাটির অর্থ ক ? 
{৩)। শসিন্ধু সভ্যতার কারিগরা কোন্‌ কোন: শিল্প পারদশাঁ ছল ? 
(8) ৷ সিন্ধু উপত্যকা অণ্লের সীলমোহরগ্ঢ়াল [কি কাজে ব্যবহৃত হতো 
বলে মনে হয় ? 
(€)। “সন্ধু সভ্যতা’ নাম হল কেন? 
(৬) । কোন: স্হানে পিন্ধু উপত্যকাবাসীদের একাঁট বাণজ্য উপানবেশের 
সন্ধান পাওয়া গয়েছে ? 
সঠিক উত্তরের নীচে এই / চিহ্ন দাও ৪ 
(১) মহেঞ্জোদাড়োর ধ্বংসাবশেষ আ'বিজ্কার করেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়! 
দয়ারাম সাহান/হেরোডট।স ৷ 
1২) সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠোঁছল নতুন প্রস্তর যুগে/লোহয;গে/তাম্র- 
ব্রোঞ্জ যুগে । 
Le (৩) সিন্ধয সভ্যতার লোকেরা ব্যবসা করতো রোমের সঙ্গে/মেসোপটোময়ার 
ড সঙ্গে/চীনের সঙ্গে ৷ 
শুন্যস্থান পূরণ কর ৫ 
Ll (ক) সিন্ধব সভ্যতার উ্মেষ ঘটে খডরীজ্টপূর্ব__ অব্দে । 
(খ) 'সিদ্ধ্‌ সভ্যতা হিল _ কেন্দ্ৰীক সভ্যতা ৷ 
(গ) 'সন্ধী ভাষায় মহেঞ্জাদড়ো কথাটির অর্থ__ ৷ 
(ঘ) =__ ব্যবসায় প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতো ৷ 
(ঙ) 'সন্ধু উপত্যকার শিবপুজো ও___দেবাঁর পুজো প্রচালত হিল । 
(6) 'স*ধু সভ্যতার লোকে-__ ব্যবহার জানতো না! 
(ছ) অনেকের ধারণা_-_দেবাীর পুজো পাশ্চম এশিয়ায় প্রথম শুর হয় । 


চন্ভূৰ্শ পন্রিচ্ছেদ্ছ 
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ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যেমন সিন্ধু নদ, মিশরের ক্ষেত্রে যেমন নালনদ, 
মেসোপটোগয়ার ক্ষেত্রে যেমন টাইগ্রিস ও ইউফ্রোাটস নদা দটঢ়াঁট, চাীনদেশের 


৫২ প্রাচীন যুগের কথা 


সভ্যতা ও সম্‌দদ্ধির মলে তেমনই রয়েছে হোয়াংহো (অথবা পাঁতনদাী ) ও 
VE i ইয়াংাসাকয়াং নদা দ:়টর প্রভাব। এই নদা দহ়্টির 
উৎপত্তিস্থান পাশ্চমে তিব্বতের মালভূমি । পাঁশ্চম থেকে 
পৰ্ব“ দিকে প্রবাহিত হয়ে এই দুটি নদ! প্রশান্ত মহাসাগরে পড়েছে। হোয়াংহো 
নদার প্রবল বন্যায় ঘরবাড়ী ভেসে গেছে, কষিভুমি নষ্ট হয়েছে। এইজন্য 
চীনাদের কাছে হোয়াংহো নদা ছল দ:ঃখের নদী । অপর নদা ইয়াংসাঁকয়াংয়ে 
বন্যা হলও এই নদাঁর প্রায় সবটাই নাব্য এমন {ক অনেকদ:র পর্যন্ত বড় 
বড় জাহাজও যাতায়াত করে। চাঁনের আ'দম সভ্যতার জন্ম এই নী দ:টির 
উপত্যকায় ৷ এখানে স:প্রাচীনকাল থেকেই মান: বসাত স্থাপন করোছল, 
সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তুলোঁছল । 

মিশরের মত চানদেশ জ:ড়ে ছল অনেকগুলে ছোট ছোট জনপদ । মিশরের 
মত চাঁনদেশেও ছাঁবর সাহায্যে লেখার কাজ চলতো ৷ কাঠ অথবা বাঁশের পাতলা 
স্তরের উপর বাঁশের কলমের সাহায্যে আঁচড় কেটে উপর থেকে ন'চের দিকে 
চাীনদেশের লোকেরা চাঠপন্র, দালল, পথ ইত্যাদি লখতো । পরপর দশাট 
বাঁশের পাতা লেখা হওয়ার পর তার মধ্যে ফটো করে চামড়া দিয়ে বাঁধানোর 
পর নতুন লেখা শুর: হতো । এইভাবে পাতার পর পাতা 

প্রাচীন চাঁনের 
হাত সাঁজয়ে লেখা হতো 'বরাট বিরাট পথ! চানদেশে ধান 
ও জোয়ারের চ.ষ হতো ৷ রেশমের কাঁট পালনের জন্য 
তু'তের চাষ করা হতো ৷ চাঁনেরা সতী ও রেশমের কাপড় বনতো ৷ চানামাটির' 
তৈরা নানারকম (জানসপন্র তারা তৈরী করতে জান তা ৷ এছাড়া তারা ব্রোপ্জেরও 
বাসন কোসন তৈরী করতো । চাঁনারা প্রাচীনকাল থেকেই ঘোড়ার ব্যবহার 
জানতো ৷ চাঁনামেয়েরা শগ্য ও বাঁ সঞ্চয় করে রাখতো, সংসারের কাজ দেখা- 
শোনা করতো ৷ এছাড়া রেশম কাঁট পালন, রেশম উৎপাদন এবং রেশম থেকে 
স:তো ও কাপড় তৈরীর কাজ মেয়েরা করতো ৷ চাঁনারা নানা দেবদেবীকে বিশ্বাস 
করতো । তবে ব্‌ণ্টির উপর তাদের সখ সম্পদ নির্ভ'র করতো বলে সম্ভবতঃ 
তারা আকাশকে প্রধান দেবতা বলে মনে করতো । চাঁনের পঢুরাকাহনণ থেকে 
জানা যায়, প্যান-ক; হলেন ব্রহ্মাণ্ডের দেবতা ; (তাঁন আঠারো হাজার বছর 
বে'চোঁছহলেন ৷ তাঁর দেহের মাংস হতে মাটি, হাড় হতে 
পাহাড়, রন্ত হতে নদা ও সাগর, চুল হতে গাছপালা, 
নিঃশ্বাস হতে বায়ু, গলার স্বর হতে বঙ্গ, ঘাম হতে ব্ণ্ট, অশ্রু হতে *শাশর, 


চাঁনের উপকথা 
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মাথার খল হতে আকাশ, গায়ের উকুন হতে মানুষ, ডান চোখ হতে চাঁদ আর 
বাঁ চোখ হতে সূর্যের স্‌াঁজ্ট হয়েছে। এভাবে প্যান-কু এক সুন্দর প্‌াঁথবী 
সংষ্ট করেন । : 

চীনদেশের উপকথায় পাঁচজন রাজার নাম উল্লেখ রয়েছে । এই রাজারা 
চীনাদের সঙ্গীতাঁশল্য, চন্রাশজ্প, রেশমের বয়নশিল্প, মাছ ‘শিকার করার 
কোশল প্রভ্ৃত শিক্ষা দেন । এই রাজাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল সুন ; 
তান হোয়াংহো নদার বন্যা প্রাতরোধ করেন৷ তাঁর ইউ নামে একজন কর্মচারী 
ন’ট নদীর বন্যা য়ন্রণ করেন । তান নট পাহাড় কেটে এ নট 
নদীৰ বন্যার জল জাঁময়ে ন’ঁট সুন্দর হদের সৃষ্টি করেন। এছাড়া ইউ 
অনেকগ্‌ুলে খাল খনন করেন। তার ফলে অনেক অনযূর্বর অণ্যলে ফসল 
জণ্মাতো ৷ এজন্য ইউ-এর প্রাত চাঁনারা কতজ্ঞতা জানয়ে বলে, “ইউ না 
থাকলে আমরা মাছ হয়ে যেতাম ৷" 

অন;শাঁলনা 

{বষয়মডখ প্রশ্ন ৪ 

১ চীনদেশের প্রাচীন সভ্যতা কোন্‌ কোন্‌ নদাঁর তীরে গড়ে উঠোঁছল ? 
এই নদাঁগ:নঁল কোন্‌ দিক থেকে কোন: দিকে প্রবাহত ? 

২। “ইউ না থাকলে আমারা মাছ হয়ে ঘেতাম”_এ কথা কারা বলতো ? 
কেন বলতো ? 

৩। চাঁনাদের ধর্ম সচ্পর্কেক জান ? 

8৪। চীনাদের লাপ সদ্বন্ধে কি জান ? 

৫। চানদেশে প্রধানতঃ কি ক চাষ হতো? 
সংক্ষগ্ত প্রশ্ন ৪ 

১। পাতনদা কোন: নদাঁকে বলা হয়? 

২। চাঁনারা তু তের চাষ করতো কেন? 

৩। চাঁনের 'কিৎ্বদন্তী অনুসারে চাঁনে কে বন্যা প্রাতরোধ করেন ? 

8৪। চীনারা আকাশের পুজো করতো কেন? 
সাঁঠক অংশের নাচে / এই চিহ্ন দাও 

১। চাঁনা {লিপ লেখা হয় উপর থেকে নাচে/বাঁদিক থেকে ডান দিকে । 

২। চাঁনারা বিখ্যাত ছল পণমের জন্য/রেশমের জন্য ৷ 

৩। চান সভ্যতার বিকাশ ঘটে তাঘ্র-রোপ্র যুগে/নতুন প্রস্তর যুগে । 

৪ । সপ্রাচীনকাল থেকেই তারা ঘোড়ার/হা!তর ব্যবহার জানতো ৷ 


68 প্রাচীন যৃগের কথা 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
নদী মাতৃক সভ্যতার সাধারণ বৈশিণ্্য 


মেসোপটোঁময়া, {মিশর, ভারতবর্ষ' এবং চাঁনদেশে প্রাচীন নভ্যতার বিকাশ 
কিভাবে ঘর্টোছল তা আলোচনা করেছি । জলবায়: ভেদে সবক’ট দেশে সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির বিকাশ এইকভাবে ঘটোঁছল। এইসব স্থানগলির যথেষ্ট ভৌঁগোলক 
ব্যবধান থাকলেও সভ্যতাগ্ননীলর মধ্যে মিল ছিল প্রচুর ৷ এই মল বা সাধারণ 
বৈশিষ্ট্যগল {ক ধরণের ছিল, তা দেখা যাক্‌ ৷ 
এই সমাজ ছল প্রধানতঃ কাষাভাত্তিক ৷ নদীমাত্‌ক অঞ্চল অত্যন্ত উর 
হওয়ার ফলে এই অণ্লগলিতে জনবসাত অত্যন্ত ঘন ছিল৷ জ্যাম অত্যন্ত উর্বর 
হওয়ায় আঁত অল্প আয়াসেই খাদ্য শন্য উৎপন্ন হতো-_ প্রচুর খাদ্য শস্য উদ্বত্ত 
GE থাকতো । উদ্বত্ত শস্য ভাণ্ডারই ছল জাতায় সম্পদ । এই 
সম্পদ অন্যান্য শিল্প ও ব:ত্তর ম'ন:ষের জণাবকা নবহে 
সাহায্য করতো ৷ উদ্বত্ত শিল্প-সামগ্রণী বিদেশে বিক্রী হতো আর 'বদেশ থেকে 


প্রয়োজনয় [জিনিসপত্র দুব্য বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদের দেশে আসতো ৷ মুদ্রার * 


প্রচলন না থাকায় প্রথমে সমস্ত রকম ব্যবসা বাণিজ্য দুবাবনিময়ের মাধ্যমেই 
চলতো ৷ সভ্যতার অগ্রগতির ফলে ক্রমেক্মে বানময় প্রথার দ্থানে মঢদ্রার 
প্রচলন ঘটে৷ 


নদ'র তাঁরবর্তা অঞ্চলে নৌকো, ভেলা প্রভ্তি জলযান ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত 
হতো । এছাড়া বহ: দাঁড়াবাশিষ্ট ও বহু পালাবাশষ্ট বড় বড় জাহাজ সমুদ্রে 
পরিবহন বাবস্থা পাড়ি দিতো । চাকার ব্যবহার প্রচালত থাকায় গরুর 
“বং পাপালন গাড়ীর মতো গাঁড় মাল পাঁরবহনে স্থলপথে ব্যবহৃত হতো ॥ 
চান দেশের লোক ঘোড়ার ব্যহহার জানলেও মিশর, সিন্ধু অণ্ভল ও মেসো- 
পঢ়োঁময়ার লোকেরা ঘোড়ার ব্যবহার জানতো না। তা ছাড়া গাধা, উট, হাতী 
মালবাহী পশ্যরুপে ব্যবহৃত হতো। মাংস ও দুধের জন্য গ্‌হপালিত পশুর 
প্রয়োজন ছিল । কির সঙ্গে পশ:প৷লনও তাই সমাজের পক্ষে অপারহার্য 
হয়ে উঠে ৷ 


স:মের, মিশর, ভারত ও চাঁনে ধাতু ও ম্‌ধাশল্পের যথেষ্ট উন্নাত ঘটে ৷ 
সমদ্ত অণ্ডলেই তাঁতের প্রচলন থাকায় তাঁতের সাহায্যে পোশাক পাঁরচ্ছেদ তৈরী 
হতো। সুমেরে পশমের পোশাক এবং মিশর ও সিন্ধু উপত্যকায় সত কাপড়ের 


নদা মাতক সভ্যতার সাধারণ বৈোশচ্ট্য GE 


প্রচলন ছিল । চাঁনদেশে ছল রেশমের প্রচলন ৷ রং করা পোড়ামাটির নানা 
{জিনিস সব অঞ্চলেই তৈরী হতো ৷ 


দেশে সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা ও বাঁণজ্যের উন্নতি ঘটতে থাকায় 
হসেব নিকেশ ও নানা ধরণের বিবরণ! রাখার প্রয়োজনও বাড়তে থাকে । ফলে 
এসব অঞ্চলে {লাপর উদ্ভব ঘটে । আমরা যেমন অ, আ, ক,খ, ABCD 
প্রভৃতি বর্ণ বা অক্ষরের সাহায্যে শব্দ তৈরী কাঁর, মিশর 
বা মেসোপটোময়ার লোকেরা সেরকম করতো না । তাদের 
লেখা ‘ছল ছাঁবর লেখা । চাঁদ {লিখতে হলে তারা হয়তো সম্পূর্ণ‘ চাঁদ বা তার 
কছ:টা অংশ আঁকতো, 'কন্ত; পরে এমন হল যে চাঁদ বা তার অংশ আঁকলে 
চাঁদকে না বঢ়াঁঝয়ে হয়ত অন্য কিছ; যেমন জ্যোৎস্নাকে বোঝাতো । এভাবে: 
শ'য়ে শ'য়ে বছর ধরে পাঁরব্তন হতে হতে অবশেষে বর্ণমালার সল্ট হল 
অবশেষে নতুন নতুন চিন্তাধারা নানা ধরনের হরফে লিখে রাখা হতো । 

সুমের, মিশর ও চাঁনে রাজা ছিলেন রাষ্ট্রের ও সমাজের প্রধান ৷ সিন্ধু 
উপত্যকায় কিন্ত; রাজ্যর িদশ'ন পাওয়া যায়ান ৷ 


লিপ 


প্রচুর শস্য উংপাদন হওয়ায় ও ব্যবসা বাণিজ্য বদ্ধ পাওয়ায় এখানে ধন 
সঞ্চয় করা সম্ভব হয়োছল । তার ফলে ধনী সংপাঁত্তশালাী লোকদের আবিভণব 
ঘটে । এইভাবে সমাজে ধন ও দারদ শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্যের সৃণ্ট হয় । এছাড়া 
ধর্মকে আশ্রয় করে প:রোহিত সম্প্রদায়েরও স:ণ্টি হয়। সমাজে বাণক, পুরোহিত 
ও জাঁমদার শ্রেণীর লোকেরাই বেশা প্রভডত্ব স্থাপন করে। ক্রীতদাস ও দাঁরদর 
জনসাধারণকে চাষবাস ও অন্যান্য কাজে লাগানো হয় । তাদের পাঁরশ্রমের ফলে 
সেকালের বড় বড় প্রাসাদ নামত হয় । সমাজে ধনী ও দাঁরদু শ্রেণীর বৈষম্যের 
ফলে 'তন্ততা ও বিরোধের ঘটনা দেখতে পাওয়া যায় । 

সমবেত প্রচেণ্টার মাধ্যমে বসাঁত ও ক'ধিক্ষেত্রগবল গড়ে ওঠায় উদ্বত্ত শস্যই 
{হল অন্যান্য শিল্প ও বৃত্তির বিকাশের মল ৷ তাই সব মান:ষের নিজের 
{নঙ্গের আধকার রক্ষার জন্য সবাই যাতে 'িঙ্জের জের প্রাপা, ন্যায় ও স:াবচার 
পায় সেজন্য আইনকানুন ও শাসন ব্যবস্থা প্রবা্ত'ত হয় । ফলে নদা তাঁরবতাঁ 
সভ্য অণ্ডলগুনলতেই প্রথম রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থার স:চনা ঘটে । 

প্রাচীন সভ্য দেশগহ়ঁলর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল নাগাঁরক সভ্যতা । প্রধানত 
গ্রামাঞ্ডলকে ভাঁত্ত করে কৃষিকাজ ও পশ্‌পালন হলেও, শহরও গড়ে উঠে । এই 
সব শহরে নাগাঁরক জীবনের আরাম ও দ্বাচ্ছন্দ/ ছিল । এই সময় র্রোঞ্জেরয 


€৬ প্রাচীন যুগের কথা - 


ব্যবহার বশেষভাবে প্রচালত হিল ৷ মাটি খুঁড়ে পাওয়া বার্ন জানসপন, 
আান্দর, রাস্তাঘাট, ঘধবাড়ী, যানবাহন প্রভৃতির নির্মাণ ও গঠন পদ্ধাত দেখে 
-বোঝা যায় যে সেকালের লোকদের হৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বুনন্ধ যথেষ্ট হিল । 
দেবদেবার পুজো সব দেশেই প্রচালত ছিল । তখনকার 'দনে মানুযদের ধর্ম 
ববশ্বাসও (ছল খুব প্রবল । এই সভ্যতার আমলে তাই এক উন্নত সাংচ্কনঁতক 
জাবন গড়ে উঠে। জ্ঞানাবজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কতর চর্চা থেকে সেকালের 
‘সাংগ্কবতেক জাঁবমের পাঁরচয় আমরা পাই । আর এই জ্ঞান যে এক দেশ থেকে 
অন্য দেশে ছাঁড়য়ে পড়তো, এব্যয়ে কোনো সনন্দহ নেই । আদিম পূ্‌তবদ্যাও 
গাঁণতের অগ্রগতির সহায়ক হিল । ঘরবাড়ি ও নগর নির্মাণে 
এবং সেচাবযয়ক পূর্ত“বদ্যায় সুমেরাীয়, মিশরীয়, ভারতায় 
"ও চীনাদের সাফল্য গাণাতকও জ্যামাতক জ্ঞানের উন্নাতর জন্য সম্ভব 
হয়োছল । মুল্যবান পাথর ও সোনা রুপোর তৈরী অসাধারণ কারুকার্যমাণ্ডত 
অলংকারের প্রচলনও এই অণ্টলসমূহে ছিল । এছাড়া নানা ধরনের ছাঁব, মাঁটর 
কাজ্জ ও হাত দাঁতের কাজও এসব অঞ্চলে বিকাশ লাভ করোঁহল । এওঁ দেশ- 
গ্য়ঁপতে কয়েক হাজার বছর ধরে তৈরী হয়োহল বহু দালানকোঠা, মান্দর, সমাধি- 
আান্দর প্রভবত যার ধ্ৰংসাবশেষ আজও মানুষকে বিদ্ময়ে আঁভভূত করে। 


সাংস্ক্‌ তব ভন 


অনুশীলনী 
বষয়মু্খ! প্রশ্ন 


১ নদা উপকুলে সভ্যতার বিকাশ হায়াছিল কেন? 

২। নদামাতুক সভ্যতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুল আলোচনা কর । 

৩। নদ তাঁরবর্তাঁ অণ্যলেই রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থার সুচনা হয়োছল কেন ? 

81 নদা তাঁরবর্তাঁ অঞ্চলে লিপির উদ্ভব ঘটোছল কেন ? 

€। প্রাচীন সভ্যতার সাংস্ক্‌তিক জাবন সম্বন্ধে কি জান ? 

৬। নদাম৷ত্‌ক সভ্যতার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জাঁবনের সাধারণ 
হবরাোশচ্ট্যগুল আলোচনা কর ৷ 


৭ প্রাচ৷ন সভ্যতাকে ক্‌খিপ্রধান সভ্যতা বলে কেন তা আলোচনা কর । 


৮। সমাঞ্জে বৈষম্য কেমন হিল? 'বাঁভন্ন শ্ৰেণীর অবস্থা কেমন ছল ? 


পঞ্চম অধ্যায় 
লোহযুগের সমাজ 


তামা ও ব্রোঞ্জ ব্যবহার করে দক্ষতা অর্জনের পর সেকালের মানুষ লোহা 
আবি্কার করে । আকরোদ্ভ্‌ত ধাতাঁপণ্ড গালয়ে লোহা তৈরী করার পদ্ধাঁত 
এশিয়া মাইনব্ ও ককেশাশ অঞ্চলের লোকেরা আবিষ্কার করে। ১৮০০ খণ্ট 
পঢবহ্দি থেকে ১২০০ খণ্ট পঢ়বব্দি পর্যন্ত সময়ে এভাবে লোহা তৈরীর ব্যাপারে 
এশিয়া মাইনরের {হটাইটদের প্রায় একচোঁটয়া প্রাধান্য ছল ৷ (টাইট রাজার 
সৈন্যদলে বেশ ‘কিছু বিদেশী ভাড়াটে সৈন্য ছিল । তারা লোহা তৈরীর কায়দা 
কানন জেনে নিয়েই তা’ অন্যদের কাছে ফাঁস করে দেয় । এইভাবে সেখান থেকে 
ব্রমশঃ পূবণ্ডলে লোহার ব্যবহার ছাঁড়য়ে পড়ে। অ্যাসারিয় নামে এক জাত 
মেসোপগোঁময়া অণ্টলে লোহার ব্যাপক ব্যবহার শুর করে। 
তাদের প্রধান নগর নিনেভে-তে লে:হার তৈরী প্রচুর সাজ- 
সরঞ্জাম ও অস্তশগ্র্র পাওয়া গিয়েছে । আনযুমানক ৭০০ 
খণ্ট পূ্বাব্দে মিশরে লোহ!র সাজ সরঞ্জামের ব্যবহার শুরু হয়। ক্রমে পাঁশ্চম 
এশিয়া, চাঁন, ভারত ও মধ্য ইউরোপে লোহার পণ্ড গাঁলয়ে নানা ধরণের অস্ত্র 
শস্ত্ৰ ও সাজসরঞ্জাম তৈরী করার কৌশল চাল; হয়। ককেশাশ অণ্লে সেকালের 
কবর খ:ড়ে লোহ যুগের অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে । বৈদিক সাঁহত্যে লোহা, 
তামা, ব্রোঞ্জ, সসা প্রভ্‌তি ধাতুর পাঁরচয় পাওয়া যায় । আলেকজান্ডার 
যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন ভারতাঁয়রা খুব উন্নত ধরনের ইস্পাত 
তৈরণী করতে জানতো । লোহা ব্যবহারকারী কেলট; ডোঁরয়ান প্রভাত 
জাতদের আক্রমণের ফলেই ক্লীট দ্বাপের নসস্‌-এর বরে ঞ্জ সভ্যতার পতন ঘটে। 
তথন থেকেই ব্রাট ও ইজিয়ান সাগরের উপকংলবরতাঁ অণ্ডলগলেতে লোঁহযযুগের 


লোহার আ'বচ্কার ও 
তার ব্যবহার 


সূচনা হয়। 
তামা, ব্রোঞ্জ, সোনা, রূপোর তুলনায় লোহা উৎপাদনে অনেক কম পাঁরশ্রম 
লাগে ; তা ছাড়া আকারক লোহা পাওয়াও ‘যায় প্রচুর । 
AE তাই যন্ব্রপাঁত লোহা দিয়ে তৈরীর প্রথার প্রচলন হয় । 


ব্যাপকভাবে লোহার ব্যবহার মানুষের সামাঁজক ও অর্থনৈতিক জীবনে আনে 
এক যুগান্তকারী পাঁরবর্ত'ন ৷ লোঁহ যুগ আরম্ভ হবার পরে নতনন নতুন শহর 


গড়ে উঠে। 
এই সময় ক্‌ষকের নিজের হাতে আসে লোহার কড়ুল ও লাঙ্গল । এসব 


6৮ প্রাচীন যুগের কথা 


যন্ত্পাঁত পাওয়ার জন্য তাকে আর আগের মত রাজা বা আঁভজাত সম্প্রদায়ের 
লোঁহযুগের সামাজিক উপর নিভরি করতে হয় না । লাঙ্গল ও ক:ড়ুল দিয়ে ক্ষক 
ও অর্থনৈতিক যে কোনো জংলা বা পাথরে জাম উদ্ধার করে তা’ 
SS) চাষের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে থাকে । ঠিক তেমাঁন 
কাঁরগরদেরও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাঁতর জন্য রাজা, পুরোহিত বা আঁভজাত শ্রেণীর 
প্রভাবাধীনে থাকতে হয় না । প্রয়োজনায় যন্ত্রপাতির মালিক এখন সে নিজেই ৷ 
এইভাবে লোহা আ'বচকারের ফলে কৃষকেরা ও শিল্পীরা পেল আগের যুগের 
লেনায় অনেক বেশ! চ্বাধাীনতা ৷ 
লোঁহয;ুগের অর্থ'নাীঁততে মুদ্রার আবর্ভণব ত গঢরড্ত্বরপ্ণণ ঘটনা ॥ 
{লাঁডয়া দেশে প্রথমে সোনা ও রুপো 'মাশয়ে মডদ্রা তৈরী হতো । এই মিশ্র ধাতুর 
নাম ‘ইলেকস্রাম’ । গ্রাস দেশে রোপ্যমুদ্রা ও পারস্যদেশে স্বর্ণ ম:দ্রার প্রচলন 
হয়। খনাীঃ পঃ ৬০০ সালের পর গ্রীসের নগর রাষ্্রগনালতে খুচরা রোপ্য ও. 
তাপ্রমনদ্রার প্রচলন হয়। মুদ্রার প্রচলন ব্যবদা বাণিজ্যে ও উৎপাদন ব্যবদ্থার, 
বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন আনে৷ 
লোঁহযযগে মান:যের মুখের ভাষা বদলায় । লেখার ভাষাও উন্নত হয় । যে সব 
দেশ লোঁহযুুগে প্রবেশ করেছে সেখানে সাংস্ক্বতক জাঁবন সুদূঢ় ভাত্তির উপর 
- প্রাতাঁণ্ঠত হয়। ভারতবর্ষে বৈদিক সাঁহত্য লোহ যুগের সল্ট । এই সময় 
সংস্কৃত ভাষা ভারতবষে'র সাংস্কবতিক জীবনে প্রধান অবলদ্বন হয়। আর 
গঙ্গার অববাঁহকা অণ্চ,ল অনেক নতুন বসাঁত এই যুগেই গড়ে উঠে। 
তামা ও ব্রোঞ্জের যডদ্ধাস্রগনাল ছিল মূল্যবান । তাই তা’ সাধারণ মানুষ 
সহঙ্গে সংগ্রহ করতে পারতো না । এসব অন্ত্রের জন্য ত দের রাজা বা সম্ভ্রান্ত 
ব্যাঁগ্দের মুখাপেক্ষী হতে হতো । 'কন্ত: এখন যে কেউ স্বহপ বায়ে লোহার 
বধদ্ধাগ্য সংগ্রহ করতে পারে এবং সৈঁনক বা যোদ্ধা হয়ে উঠে । দেশে বড় বড় 
সৈদাদল গঠনও সহজ হয়। লোঁহ যুগে অনেক বর্বর জাত সভ্যতার আওতায় 
আসে। সদ্তা লে৷হার হাতিয়ারের দৌলতে এরা নতুন নত;ন এলাকা আবাদ 
করে, নতুন নতুন দেশ জয়ে বোরয়ে পড়ে 


বিরাট বরা সৈন্যবাহনগর অধিকার হওয়ায় রাজারা আগের তুলনায় 
এখন আরও পরাক্লমশাল' হয়ে উঠেন । এসব 'বরাট বাহন কেবল স্বদেশেই 
রাজশাঁন্তকে সদ:ঢ় করে না; দেশের পর দেশ জয় করে 
তাঁরা রাজ্যের সামা (বস্তার করতে থাকেন। শাসনকার্য 


রাজশান্তির বৃদ্ধি 


ব্যাবিলন 6৫১৯ 


পাঁরচালনার জন্য রাজাকে {বাভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ কমর্চারী ও সেনাপাঁত: 
নিয়োগ করতে হয়। রাজ্যের জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এবং নতুন নতুন অণ্টল জয় 
করার ফলে সাশঘ্রাজ্যের উদ্ভব হয় । রাজ অনুগ্রহে নি্ভ'রশাীল পঢ়ুরোহিতকুল 
সবত্র রাজতন্ত্রের গোঁড়া সমর্থকরুপে এাঁগয়ে আসে ৷ ক্রমশঃ রাজতন্ত্রের ভাতত 
দড়ভাবে স্থাপত হয় । ব্যাঁবলন, মিশর, পারস্য, ভারতবর্ষ_সব দেশেরই 
রাজনৈতিক ইতিহ৷সে একই দ্‌শোর প্রাতফলন দেখা যায় । 


অনুশীলনী 
বিষয়ম্‌খ! প্রশ্ন ৪ 
১॥৷ লোহার আ'!বচ্কার ও তার ব্যবহার সদ্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ । 
২। লোঁহযুগের সামাঁজক ও অর্থনৈঁতক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা কর ॥ 
৩। লোঁহয;ুগে রাজশাঁন্ত বদ্ধ পেয়োছল কেন ? 


ষ্ঠ অধ্যায় 
প্রথম পল্রিচ্ছেদ্ছ 
(ক) ব্যাবিলন 


মেসোপটোঁময়ার ইউফ্রোটস নদীর তারে সুমেরের উত্তরে ব্যাবলন অবস্থিত ৷ 
খঢীণ্টের জন্মের প্রায় ২০০০ বছর আগে আযামোরাইট ও ইলামাইট নামে দঢুই 
জাঁত সমগ্র মেগোপটোময়া দখল করে। এই দুই জাতির মধ্যে যুদ্ধ বাঁধলে 
আযামোরাইট জাতি জয়লাভ করে৷ এই সময় ইউফ্রোটস নদীর তারে ব্যাবলন 
পি নগর স্থাঁপত হয় । রাজধান' ব্যাঁবলনের নামে রাজ্যেরও' 
নাম হয় ব্যাবিলন ৷ ব্যাবিলনের রাজাদের মধ্যে হামুরাবি 


হলেন সবচেয়ে বিখ্যাত৷ 
হামুরাবর যুগে ব্যাবলনে বলদ দিয়ে হাল টানার পদ্ধতির প্রচলন হয় । 
বন্যার জল যাতে ফসলের কোনো ক্ষত না করতে পারে তার জনয ক্ষেতের চার 
কে উচু করে আল দেওয়া হয়। নদ'র জল ধরে রাখার 
সহ জন্য বহ: খাল খনন করা হয় । হামুুবারির পরবর্তী সম্রাট 
নেবচচাডনেজার' ব্যাঁবলনে সেচের অতুলনায় সংস্কার করেন৷ তিনি ১৪০. 


মাইল আয়তন বাশষ্ট একটি বিশাল জলাধার তৈরী করেন । 
ব্যাখলনের আঁধবাসাদের প্রধান উপজাীবিকা ছিল ক্‌ষি। এখানকার জাম, 


৬০ প্রাচীন যুগের কথা 


“হিল অত্যন্ত উর্বর । অল্প পাঁরশ্রমে এখানকার জাঁমতে প্রচুর ফসল ফলতো । 
ক্‌ষিক্ষেত্রে গম ও যবের সঙ্গে রসুন, পে'য়াজ, খেজুর. আঙ্গুর, শাক, মূলো, 
গাজর, এলাচ, জাফরান, বাদাম প্র্যতর চাষেরও ব্যবস্থা হয়৷ হাম, রাবির 
পঢর্বপুরুযেরা ছিলেন পশুপালক যাযাবর । তাই 
হাম্‌ুরাবি ক্‌খিকার্যে'র সঙ্গে পশুপালনের উপরও জোর 
দেন । তান দেশে ভেড়া, ছাগল, গোরু ও উট পালনের ব্যাপক ব্যবস্থা করেন । 
পশ;পালনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে ব্যাপক পক্ষীপালনেরও ব্যবস্থা করা হয়। 
ক্‌ষক ও পশুপালক ছাড়া সমাজে আরও একাঁট শ্রেণী ছিল। এরা ব্যবসা- 
বাণিজ্যের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করতো ব্যালন থেকে বাণকেরা জল- 
পথে দেশ দেশান্তরে যেসব পণ্য র্তান করতো তার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য ছিল পশম, ধাত:ানার্মত নানারকমের পণ্য, 
মুল্যবান পাথর, কাঠ এবং খাদ্যশস্য ৷ ষাঁড়, গাধা ও উট মালবাহী পশ্ুরূপে 
ব্যবহৃত হলেও স্থলপথ সিংহ, বুনো শুওর প্রভৃতির জন্য নিরাপদ ছল না। 
জলপথ অপেক্ষাক্‌'ত নিরাপদ ছিল এবং জ্লযানগলো যথেণ্ট দুতগামণ হয়ে 
উঠেছিল । তাই নোঁ-বাণিজো ব্যালন খুব উন্নাত করে ছিল। গ্রীস ও রোমের 
এত্হাসিকগণ ব্যাধলনের সতী ও পশম বল্রের খুবই প্রশংসা করেন। রাজা 
হামুরাবর আমলে সেখানে শিল্পীদের নিজেদের সংঘ গড়ে উঠে। ব্যাবলনে 
যাঁদও মঢুদ্রার প্রচলন ছিল না তবুও ব্যবসা বাণিজ্যে বিনিময় মাধ্যম {হিসেবে 
সোনা, রুপো প্রভাত ধাত; ব্যবহৃত হতো। ধাতুখণ্ড ঁচাহনত ছিল না তধে 
প্রতিবার ব্যবহারের সময় এগাল ওজন করা হতো। সবচেয়ে ক্ষুদ্র মানের 
ধাত;খ'্ডকে বলা হতো ‘সেকেল’। যাটাঁট সেকেলে হতো এক ‘মনা’ এবং যাট 
মিনার এক 'ট্যালেণ্ট'। ব্যাবিলনে ঝণ গ্রহণে ইচ্ছ্‌ক ব্যাগ্ডকে তার সম্পাত্ত তো 
বন্ধক রাখতে হতোই এমনকি গ্ী-পঢুদের নমে দগ্তখত লখে দিতে হতো । ঝাণ 


ফেরত দিতে অসমর্থ হলে ক্রীঁতদাসর্‌ পে মহাজনের গোলামী করা হিল আইন- 
সম্মত । 


“সশু-পালন 


ব্যবসা-বাণিজ্য 


ব্যাবলন রাজ্যে অনেক শহর ছিল৷ প্রত শহরেই ছল দেবতার মাঁন্দর ৷ 
আর প্রাতি মান্দরেই একজন করে পুরোহিত ছিলেন । এই পঢ:রোহতদের সঙ্গে 
অন্দর ও প্ুরোহত  য!'বলনের রাজাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। ফলে পঢুরোহতরা 
খ:বই ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেন। পঢুরোহতদের মহাজন” 

কারবার ছল বিরাট । - এছাড়া পুরোহিতৰের ছিল প্রচুর ক্রীতদাস । শুধু 


Le Sd 


ব্যাবলন ৬৬ 
তাই নয়, শ্রামকদের উপরও ছিল তাদের আঁবসংবাদত 'নয়ন্্ণ । কাজেই 
ক্রীতদাস ও শ্রামকদের ভাড়া খাটিয়ে প্‌রোহত শ্রেণী বেশ ভাল উপার্জন 
করতো ৷ সমাজে প;রোহিতদের প্রতিপাঁত্ত ছিল খ;ব বেশী । লোকে তাদের' 
বিশ্বাস করতো এবং সম্ভ্রমের চোখে দেখতো ৷ কাজেই তারা অনেক সময় 
চুক্তির সাক্ষীর পে কাজ করতো ! কোনো কারণে ঝগড়া (বিবাদ হলে প্রকৃত বিচার 
করে প:রোহিতর। ত!’ মাটিয়ে ফেলতো ৷ ব্যাঁবলন শহরের অধিষ্ঠাতা দেবতার 
নাম ‘মাডুক' (সৃষ্টির দেবতা ) ও অধষ্ঠাত্রী দেবীর নাম ছল ইসথার (প্রেমের 
দেবতা ) । এছাড়াও অন্যান্য অনেক দেবতা ছিলেন ৷ দেবতাদের বহু মাঁন্দর ছিল 
ব্যাবলনে ৷ মান্দরে পুরোহিতদের সঙ্গে মাহলা পুরোহিতও থাকতেন । প্রধানা 
মাঁহলা-পুরোহতের খর সম্মান ছিল। রাজকুমারারাই এও পদ পেতেন। 
মান্দরে বহ: দেবদাস থাকতো । রাজ্রকর মান্দিরে জমা দিতে হতো। কর 
বদ্তুতেই দেওয়া হতো ৷ তাই মান্দিরের পাশে বড় বড় শস্য ভান্ডার ও পশুশালা 
থাকতো । এসব ভাণ্ডার ও পশুশালার তত্বাবধানের জন্য বহু কর্মচারী! 
থাকতো । হিসেব নিকেশ ও '(ববরণ রাখার জন্য বহ: লাপিকার থাকতো ৷. 
মান্দরগুলি বিদ্যালয়ের কাজ করতো । এখানে শিশুরা স্ুমেরায় {লা'পগুঢ়াল: 
আয়ত্ত করতো । 


ব্যাঁবলন জ্ঞান বিজ্ঞান ও কলাশিল্পের কেন্দ্র হয়ে উঠোছল। জ্যোতিষ, 
কলা, গাঁণত, বিজ্ঞান ও চাঁকংসা-শাস্ত্ের রদাতমত চর্চা হতো । ব্যাবিলনের' 
জ্যোঁত“বদগণ নক্ষত্র মণ্ডলাকে ১২ ভাগে ভাগ করে 
প্রতিটির নাম 'দয়োছলেন ‘রাশি’ ৷ তাঁরা চন্দ্র সুর্যের" 
গাঁত গণনা করে কোন 'দনে ক গ্রহণ হবে তা বলে দিতে পারতেন ৷ মাসকে: 
সপ্তাহে ভাগ করা হয়োছল ৭াঁট গ্রহের নামে এবং প্রত্যেকটি গ্রহই িল' 
ব্যাবলন'য়দের নিকট এক-একজন দেবতা বিশেষ ৷ যেমন মাদক ( বহস্পাত ) 5 
নাবন (বধ) ; নেগাল (মঙ্গল) ; সামাস ( রাঁব) ; সিন (চন্দ ) ; নানব 
(শান) এবং ইস্থার (শুক্র) । ব্যাবলনবাসাীরা দিনকে ২৪ ঘটায় ভাগ করেন। 
এই যুগে সৃমেরাীয় লিপির আরো উন্নত হয়োছল ৷ ব্যাঁবলনে জাদুকরদের 
নামা ভেল্‌ঁক সকলকে স্মিত ও চমৎক্‌ত করতো । ব্যাবিলনের অধিবাসীরা 
মানডুষের চাকৎসার জন্য নানা রকম অস্ত্র এবং ৬৬০ রকমের ওষুধ ব্যবহার 
করতেন । পাথরের উপর লেখা তাহাদের একখানা 'চাঁকৎসা-শাস্ত্র পাওয়া 
গিয়েছে । গলগেমেশের মহাকাব্য থেকে ব্যাবলনায় সাহিত্যের পাঁরচয় পাওয়া 


শিক্ষা ও সংস্ক্বত 


৬২ প্রাচান যুগের কথা 


যায় । মহাকাব্যের উপাখ্যানে বার্ণ ত হয়েছে যে প্রাবনের ফলে সব জ্রীব ধংস 
হয়ে গেলেও রক্ষা পায় শামাস-নাপা্তম এবং তারই বংশধর গিলগেমেশ । গিল- 
গেমেশের কার্যকলাপ এই মহাকাব্যের বিষয়বস্তু । 
ব্যাবলনায়দের গণিতশাস্ন্রের প্রতি অসাম অন;ুরাগ ছিল । আমরা গডণবার 
সময় যেমন বাঁলপ এতো ‘কাঁড়, ব্যাবলনায়রা বলতো এতো ‘যাট’। “ষাট! 
ছল তাদের একক ৷ সেই হিসাবে বত্তকে ষাট ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক অংশকে 
৬০ মানটে এবং প্রত্যেক মানটকে ৬০ সেকেণ্ডে ভাগ করার পদ্ধাঁত তাদেরই 
আ'ঁবচ্কার ৷ যোগ, বিয়োগ, গড়ে ভাগ-সবই ছল তাদের জানা । এমন 
{ক ভণ্নাংশের প্রয়োগও তাদের জানা ছিল । কিছুটা পাঁরমাণ জ্যামাত শাল্দের 
সঙ্গেও তাদের পারচয় ছিল । স:মেরায়দের মত ব্যাবিলন'য়দের লিখন 
"পদ্ধতিকে বলে কোঁণক বা কাঁলক পদ্ধাত। মাটির টালির উপর কোণাকার 
অক্ষরে এক রকম শন্ত কাঠের কলমে লেখা হতো । 
প্রাচীনকালে ব্যাঁবলনে পাঠশালা ছল । ছাত্ররা ভজে মাটির শ্লেটে লেখা 
অভ্যাস কর্তা এবং প্রয়োজনমত কাঠ বা পাথরের টুকরো দিয়ে লেখা ঘষে বা 
‘ম:ছে ফেলতো । এই রকম একটা দ্কুল বাড়ী মাটি খংড়ে পাওয়া শগয়েছে। 
সৈযুগে ব্যাবলনের শ্রেষ্ঠ রাজা 
ছিলেন হাম্‌ুরাব। 'তাঁন আনরুমাঁনিক 
২০০০ খতট পূবাব্দি রাজত্ব করতেন ৷ 
তান সমস্ত মেসোপটোঁময়া 
ও পাধ্ব‘বর্তা অণ্চলে আপন 
প্রভুত্ব গ্থাপন করেন ৷ তাঁর রাজত্বকালে 
ব্যাবিলনের যথেষ্ট উন্নীত হয়। তাঁর 
সময় ব্যালন সাম্রাজোর বস্তার হয়। 
যাঁদও প্রাঁতবেশী রাজাদের সাথে তাঁর 
হামুরাব অনেক যুদ্ধ (বিগ্রহ: হয় তবুও তান নিজের 
রাজ্যে শান্তি ও শঙ্খলা স্থাপন করেন। ৪০ বহুরের বেশী রাজত্ব করেন 
হাম;রাব ৷ প্রাচানকালের রাজাদের মধ্যে *তাঁনই প্রথম দেশের প্রচালত 
হামলবির তাইন _ আইন-কানননগুলো সঙকলন করেন। একাঁট আট ফুট 
লদ্বা পাথরের উপর হামুরাবর আইন খোদাই করা 
হয়েছিল । পাথরের উপর খোদাই-করা যে ২৫৮টি আইন সসা নগরী থেকে 


হামনাব 


ব্যাবিলন ৬৩ 


উদ্ধার করা হয়েছে তা’ এখন প্যারিসের জাদুঘরে আছে । ব্যাবলনবাসাীরা 
বিশ্বাস করত যে, দেবতা মার্ড্‌কের কাছ থেকে হামুরাবি আইনগুলো €হণ 
করোছলেন। 

এই আইনগলো থেকে তখনকার ব্যাবলন'য়সমাজের ছু পারিচয় পাওয়া 
যায়। সমাঙ্জে রাজার পরেই চ্থান ছিল সম্ভ্রান্ত ব্যক্ত, পরে৷হিত ও উচ্চ-রাজ- 
কর্মচারীদের ৷ এছাড়া সমাজে সমন্ধ মধ্যবিত্তশ্রেণীার উচ্লেখ পাঙ্য়া যায়, 
যেমনঁবাণক ও শিল্পী । সমাজে সর্বন্ন শ্রেণী ছল শ্ৰামক ও ক্রীতদাস ৷ 
সমাজের ভিত্তি ছল পাঁরবার । পরিবারের কতা ছিলেন সর্বময় প্রভু । সমাজে 
মেয়েদের স্থান [ছিল উ*চুতে ৷ স্লী ও (বিধবা উভয়েরই অধিকার সংরাক্ষত ছিল । 
আইনে সম্পাত্তর অধিকার, ব্যবসা-বাঁণজ্যের রাীঁতিনদাঁত ও বিবাহ সম্পর্কেও 
বিশেষ নির্দেশ ছিল । বিধবা, অনাথ ও গরীবদের রক্ষার জন্যও আইনে বিধান 
ছিল । চিকিৎসক, শ্রমিক, রাজকর্মচারা প্রভ্ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের 
বেতনও আইনে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল । ব্যান্তিগত সম্পাত্ত ভোগ করার আঁধকার 
ছিল সকলেরই ; তবে নারাঁদের সম্পত্তির অধিকার ছিল না। বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্ৰে কঁতদাসরা দাসত্ব-বন্ধন থেকে মক্তি লাভ করার সুযোগ পেতো 
কঠোরভাবে আইন প্রয়োগের ফলে ব্যাঁবলনে বেশ কিছুকাল শান্ত ও শঙ্খলা 


বঙ্ায় ছল । 


অনুশীলন 
{বষয়ম;ুখ! প্রশ্ন.বল'ী ৪ jl 


১। প্রাচীন ব্যবলনে ক্‌ষি ব্যবস্থা ক রুম ছিল ? 

২। সেখানে পরে হিতদের ক ক কাজ করতে হোন ? 

৩। হাম্‌বারি কে ছিলেন? তাঁর আইনের বইতে 'বাঁভন্ন অপরাধের জন্যে 
“ক ধরনের শাস্তির বিধান উল্লেখ করা আছে? 

8। ব্যাবলনের সমাজে কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীর মানুষ বাস করত ? 

৫। ব্যাবলনের শিক্ষা ও সংস্ক্বতর সম্বন্ধে একাট নাতদার্ঘ রচনা লেখ । 


দছিতীহ্ৰ পল্রিচ্ছেন্ছ 
সাত্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে মিশর 


পশ্চিম এশয়া থেকে আগত {হক্‌সস্‌ জাঁতর আক্রমণে পুরোনো মিশরীয় 
সভ্যতা ভেঙ্গে পড়ে । আন:মানক এক'শ বছর হিক্‌সসরা মিশরে রাজত্ব করে। 
তাদের কাছ থেকে মিশয়ীয়রা অশ্বারোহণ বিদ্যা এবং 


হক সস আক্মণ লোহার ব্যবহার জানতে পারে। হিক্‌সসরা নদামাত্‌ক 


৬৪ প্রাচীন যুগের কথা 


দেশে বাস করে এবং 'মশরায়দের সংস্পর্শে“ এসে ধারে ধীরে নিবার্য হয়ে 
পড়োছল ৷ এমন সময়ে হিক্‌সস্‌দের বিরুদ্ধে {মিশরে বিপ্পব দেখা দেয়। এই 
বিপ্লবে নেত্‌ত্ব দেয় মিশরের দক্ষিণণ্ডলে অবাস্থত বসের 
অষ্টাদশতম রান্রবংশের 
ভিষ্ঠা লোকেরা | ফলে তারাই হল সমগ্র মিশরের একচ্ছন 
অধিপাঁত । উত্তরের রাজধানী মেস্ফল্‌ থেকে রাজ্যের 
ভারকেন্দর সরে গেল দাঁক্ষণে খিব্‌সে ৷ িশরে প্রাতাষ্ঠত হ’ল অষ্টাদশতম 
রাজবংশ । 
হক্‌সসরা মিশরে প্রায় দশ বছর রাজত্ব করোঁহল ৷ কিন্তু এই ববদেশণী 


শাসন 'মিশরায়রা সহজে মেনে নেয় নি । 'মশরায়রা শেষ পযন্ত এই বিদেশ 
শাঁসকদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে। ফলে মিশর কেবল দ্বাধীন হয়ে উঠে নি,. 
লোঁহস্ত, অশ্ব ও অশ্বচালিত রথের ব্যবহার শিখে নববলে বলীয়ান হয়ে ওঠে । 
অণ্টাদশবংশায় ফারাও তৃতীয় থুতাঁমস এক দুজ'য় সৈন্য- 
বাঁহনী গড়ে তোলেন। তাঁর নেতৃত্বে মিশর নোশান্ততেও 
বলায়ান হয়ে উঠে । তান সাঁরয়া, প্যালেন্টাইন ও 'ফানাসিয়া জয় করেন। 
= সাইপ্রাস, কীট প্রভাত াঁজয়ান ভ্‌মধ্য 
সাগরাঁয় অণ্ডল তাঁর বশ্যতা হ্বীকার 
করে। (তান দা'ক্ষণে বিউবিয়া পর্যন্ত: 
তাঁর আধিকার িঃতার করেন । এইভাবে 
এক বিশাল 'মশরাঁয় সাম্রাজ্য গ’ড়ে, 
* ওঠে । 
তৃতীয়” থ:তাঁমস যেসব রাজ্য জয় 
করেন,.* সেগনলকে তান নিয়ামত 
রাজকর দিতে বাধ্য করেন । পদানত 
দেশগ্‌ুলতে তান বিশ্বগ্ত শাসনকৰ্তা 
নিয়োগ করেন। এসব দেশের গুরহত্ব- 
প্‌্ণ যথানসমূহে মিশরাীর সেনাপাতর 


সম্রাট তৃতীয় থুতমিস 


রাখেন । অধীন রাজ্যগুননলর শাসন- 
তৃতীয় থুতাঁমস কতরি তাঁদের পঢু্দের মিশরে এনে, 
মিশরীয় রীতিনগীত ও আদব-কায়দায় শিক্ষিত ক'রে তোলেন। শাসনকর্তাদের. 


অধানে মশ্রায় সৈন্যবাহিনী মোতায়েন: 
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সাম্রাজ্যবাদ শত্তিরুপে বশর ৬ 


মৃত্য হলে তারা পতার জায়গায় শাসনকর্তা নিযডক্ত হতো এবং শিক্ষা, 
সংস্কৃতিতে মশরায় হওয়ায় মিশরের প্রাত তারা অনুগত থাকতো ৷ 


ফারাওদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত শ্রেণীর প্রাতপাত্ত গেলা 
অনেক বেড়ে । ফারাওরা যদদ্ধ জয় করে অন্যন্য দেশ থেকে যে অজ্রস্র ধন-- 
সম্পদ ল:ঠ করে আনতো তার একটা ব্‌হৎ অংশ মন্দিরের দেবতাকে সন্তুজ্ট করার 
জন্য দান কঃতো । এছাড়াও বাজত দেশগ্‌ুল থেকে প্রত; 
বছর যে কব আদায় হতো তারও ভাগ পেতো মান্দরগুলি ॥ 
এর ফলে মান্দরগযলতে প্রত বছর অপাঁরামত ধন-সম্পদ জমা হতে লাগল । ফলে; 
মান্দবের সেবায়েং প্‌রোহতশ্রেণীরও ক্ষমতা ও প্রাতপাত্ত অত্যন্ত বেড়ে গেল ।' 
ফ'রাও তৃতীয় রামোঁসসের সময় তারা ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছিল । এই 
সময়ে পুরোহিতশ্রেণীর অধীনে ক্রীতদাসদের সংখ্যা হিল ১০৭,০০০ জন অথ 
মিশরের জনসংখ্যার প্রায় (তাঁরশ ভাগের একক ভাগ । সমগ্র মিশরের চাষযোগ্যয 
জাঁমর সাত ভাগের এক ভাগ অথাৎ ৭৫০,০০০ একর জামা মাঁলক ছল তারাই 
তাদে। ছিল ৫০2,0০০ গবাদ পশ;। এছাড়াও মিশর ও '*সরিয়ার ১৬৯টি” 
শহরের রাজস্ব হিল এই পঢরোহতশ্রেণীরই প্রাপা । আশ্চর্ষে'র ব্যাপার পুরোহিত-- 
শ্রেণী এই যে বিশাল পারিমাণ ভ:-সম্পাত্ত ভোগ করতো, তার জন্য 'কন্ত; রাজ-- 
কোষাগারে তাদের কর হিসাবে কিছুই দিতে হতো না । 


পঢরোহতদের ক্ষমতা 


ফারাও চতুর্থ আমেনহোতেপ ইখনাটন নামেও পাঁরচিত ছিলেন । তিন" 
পঢ;রোহিতদের দ.নাঁত, তাঁদের প্রভাব প্রতিপাঁত্ত ও ধর্মাঁয় কুসংস্কার দুর করতে: 
চেষ্টা করেন । 'তাঁন প্রথমেই িব্‌স্‌ থেকে রাজধানী তুলে” 
এনে তেল-এল-আমার্না নামক স্থানে সাঁরযে নিলেন ৷ 
তারপর তান বহুদেবতার পাঁরবর্তে একমাত্র দেবতা ‘এটন'-এর উপাসনা প্রবর্তন্য 
করার আদেশ জারী করেন । 

বহ; দেব-দেবীর পুজো বন্ধ হয়ে গেলে পুরোহতদের প্রভাব-প্রতিপক্তি 
বিশেষ ঢাবে ক্ষ:গ্র হয় । ফলে পঢুরোহিতরা ফারাও-এর বিরুদ্ধে গোপন চক্রান্ত. 
শুরু করে ৷ এদিকে চতুর্থ আমেনহোতেপের ধর্ম'সংস্কারের ফলে মিশরের: 
সামাঁরক শক্তি ক্ষ হয় । সেই সুযোগে মিশণের উপানিবেশগলোতে বদ্রোহ: 
দেখা দেয় । এই অবস্থায় মাত্র ত্রিশ বংসর বয়সে খনী্ট-পূর্বব ১৩৬২ অব্দে . 


চতুর্থ আমেনহোতেপ বা ইখনাটনের মৃতা হয়। 
LE af 1 


ইখনাটন 


[৬৬ প্রাচীন যুগের কথা 


ইখনাটনের পর টুটেনখামন প:রোহতদের সাহায্যে {সংহাসনে বসেন । তান 
পুরো হতদের প্রভাব ও মনের শান্তি ফারয়ে 
আনার জন্য যত্রবান হন । দেবতা ‘এটন’ 
“ও ইখনাটনের নাম ক্রমে ক্রমে রাজ্য থেকে 
মুছে যায় । মিশরে পুনরায় পুরোহত ও 
খর্মে'র প্রভাব স্থাপিত হয়। 

{মিশর'য় সাম্রাজ্যেরশেষ অন্যতম ফারাও 
“ঁছলেন দ্বিতীয় রামোসস্‌ ৷ মশরের রাজ- 
কোষ পণ করবার জন্য তান নহাবয়ার 
'স্বর্ণখাঁন আক্রমণ করে প্রচুর স্বর্ণ লাভ 
"করেন । এরপর তান প্যালেস্টাইন ও এঁশয়ার ফারাও ইখনাটন 
‘অন্যান্য উপানিবেশগুলো প;ুনরদুদ্ধার করেন ৷ 

খুীষ্ট-পূর্ব একাদশ শতাব্দী থেকে মিশরীয় সাগ্র/জ্যের পতন শঢুরু হয়। 
রাজা ও প:ুরোহিতদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দৰ সাম্রাজ্যকে 
একেবারে দুর্বল করে ফেলতে থাকে । অবশেষে ম্যাসিডনের 


‘রাজা আলেকজান্ডার মিশর দেশ জয় করেন । এর পর খুঁচ্টায় প্রথম শতাব্দীতে 
ররোমানরা মিশর জয় করেন । 


বব্মশরায় সাম্রাজ্যের পতন 


অনচশালনাী 
{বিষয়মু্খ' প্রশ্নাবলী £ 
১। কোন; বিদেশী জাত মিশর অধিকার করোঁছল? কে তাদের তাঁড়য়ে 
বমশরকে আবার ্বাধান করেন? 
২। তৃতীয় থাটমোস ক ভাবে সাগ্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন? 


৩। মিশরের পঢুরোহত সম্প্রদায় কি ভাবে নিজেদের প্রভাব-প্রত্তপাত্ত 
“বাড়িয়ে নিয়োঁছলেন ? 


8৪। ফারাও ইখনাটন সদ্বন্ধে কি জান লেখ ৷ 


ভূতীহ্ন পল্রিচ্ছেন্ছ 
ইরানের কথা 


পারস্যের উথান £ ইরানের ই'ত্হাস আর্য'দেরই ইতহাস । ‘ইরান’ শব্দাট 


2 


ইরানের কথা ৬৭ 


এসেছে আর্য শব্দ থেকে । মধ্য এশিয়া থেকে আর্যদের নানা শাখা হয়তো 
নানা পথ দিয়েই এদেশে প্রবেশ করোঁছল । তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রধান 
উপজাত মিড, পারস' প্রভাত । 


মাঁডরা কখন এবং কিভাবে রাজ্য গড়তে আরম্ভ করে তার অনেক কাঁহনা 
আছে ; তবে তাকে {ঠক ইতিহাস বলা চলে না । দিওছেসের নেত্‌ত্বে তারা নিজেদের 
নুদ্ধর্ষ জাঁত হসেবে গড়ে তোলে । তাদের পরাক্রমে শাঙ্কত হয়ে আযাসারিয়ার 
রাজারা মি্ডিদের রাজ্য মিডিয়া আক্রমণ করে। আযাসারয়া ও মিডদের এই 
ববরোধ নিশপাঁত্ত হয় মা্ডদের রাজা {সয়াক্‌'জারেসের আমলে । সিয়াক্‌জারেসের 
আক্মণে এ্যাসাঁরয়ান (অসুর ) দের রাজধানণ নিনেভ ধ্বংস হয় । আযাসরিয় 
সাম্নাজ্য ধৰংস করে 'সয়াক্‌জারেস পাশ্চম-এঁশয়া দখল করে লিডিয়া রাজ্য 
আক্রমণ করেন। 'কন্ত: সেই সময়ে সুর্যগ্রহণ হওয়ায় লিডয়ার রাজধানী 
সার্ডিসি বে'চে যায় । উভয় দেশের রাজারা স্বাঁকার করেন যে স্য‘গ্রহণের 
সময় যদদ্ধ চলতে পারে না । এর অল্প কিছুদিন পরেই সিয়াক্‌জারেসের 
মৃত্যুর ফলে মাডয়ার পতন আসন্ন হয়ে উঠে । 


মিডিদের অধীনে ছিল পারস' নামে আর্যদের এক উপজাতি । তাদের সদরি 
লেন কুরুয । কুর্ষ অত্যাচারী মাঁ্ডরাজ শ্যা্টয়াগেসের বিরদ্ধে যদ্ধ 
শুরু করেন । এ্যাণ্টিয়াগেসের অত্যাচারে সকলের প্রাণ তখন 
অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল । সবাই এমনাঁক 'ঁমাঁডরা পর্যন্ত 
কণ্রনযের সংগ্রামকে আঁভনান্দত করতে থাকে । অবশেষে 'মাঁডদের রাজধানী 
একবাটানা অধিকার করে কুরুষ নিজের আঁধপত্য প্রাতণ্ঠা করেন । 


ক:রনষ ছিলেন বহুগণের আঁধকারী ৷ 'মাঁ্ড ও পারসাীকদের নিয়ে ‘তাঁন 
“এক অপরাজেয় সৈন্যবাঁহনী গড়ে তোলেন । সাঁ্ড'স ও ব্যাবিলন অধিকার 
করে তান পাশ্চম এশিয়ার হাজার বছরের সেমোঁটক্‌ শাসনের অবসান ঘটান ৷ 
ত্যাসাঁরয়া, ব্যাবলনিয়া, লিডিয়া ও এশিয়া মাইনর পারাসক সাশ্রাজ্যের 
অন্তভুন্ত হয় । রোমক সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার আগে এত বড় স ম্রাজ্য আর কৈউ 
গড়ে তুলতে পারোঁন । করুষ ভারতবর্ষ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন । রাজ্য 
জয়ের নেশা বড় নেশা । অবশেষে শকদের রুদ্ধ যড়দ্ধ করতে গিয়ে তান প্রাণ 
হারান ৷ 


ক;ুরুষের পুত্র ক্যাদ্বিসেসের ( খঢঁজ্টপূর্ব ৫৩০-৫২১ ) সময় িণর পারস্য 


কদর্য 


৬৮ প্রাচীন যুগের কথা 


সাম্রাজ্যভুন্ত হয় । এরপর আর মিশর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি । ক্যাদ্বসেসের 
মৃত্যুর পর পারসোর. মধ্যে দেখা দিল 
অরাজকতা ও চক্রন্ত । অনেক রন্তপাতের 
পর আকামেনাীয় বংশের দরায়নস সিংহাসন 
“দখল করেন৷ দরায়নস তার রাজা হওয়ার 
* ঘটনাটি খুব ফলাও করে বোহচ্তান নামে 
! এক জায়গায় পাহাড়ের গায়ে খোদাই কারিয়ে- 
ছিলেন । 'তনাটি ভাষায় এই লেখাটি 
উৎকাঁৰ্ণ করা হয়োঁহল ৷ পযাঁথবাঁতে আর্য- 
ভাষায় এত পুরাতন শিলালেখ আর নেই ৷ 
কুরুষের মৃত্যুর পর অরাজকতার সুযোগে 


তাঁর সান্নাজ্যের (বাঁভন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা পারস্য সম্র।ট দরায়ুস 
দেয় এবং অণ্চলগুনল দ্বাধীন হয়ে উঠে ৷ দরায়নস কঠোরভাবে: 
দরায়নস এইসব দ্রোহ দমন করেন এবং পঢ়নরায় মিশর, লিডিয়া, 


স্যাঁসয়ানা, ব্যাবিলানয়া, আযাসারিয়া, আর্মেননয়া প্রভাত রাজ্য জয় করেন। 
ভারতব'্ষ'র গান্ধার অণ্ডল পর্যন্ত তান সাম্রাজ্য বিস্তার করেন৷ তাঁর সাম্রাজোর 
অন্তভু্ত প্রদেশের সংখ্যা ছিল মোট ২০ট । চীজয়ান সমুদ্র উপকুলবতাঁ 
আইংঁওানয়াও দরায়ুসের সাম্র।জ্যভুন্ত হয়। 

দরায়নস শুধুমাত্র রাজ্যাবজেতা ছলেন না-_তাঁন লেন প্রক্ত 
প্রদেশ শাসন-ব্যকথা  টনাশিক | শাসনের সাঁবধের জন্য তান তাঁর সাম্রাজ্যকে- 

২০ প্রদেশে ভাগ করোঁছলেন ৷ 

অধীনদ্থ দেশগ:ঁল থেকে বরান্দমতো রাজস্ব_তা সোনায় হোক বা ঞ্জানস- 
পন্রে হোক-__নিয়াঁমত পাঠালেই কেন্দ্ৰীয় সরকার খন থাকতেন । ভারতবর্ষ 
পাঠাতো সবচেয়ে বেশ।__-৪৬৮০ ট্যালেণ্ট (একরকম স্বর্ণ মুদ্রা )। এছাড়াও 
প্রয়াজনের ভিত্তিতে প্রদেশগুলকে শস্য এবং অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ করতে হতো ॥: 

কোন সাগ্র'জ্য শাসন ও শোষণ কনতে গেলে সৈন্য চাই ও ভাল সড়ক চাই ; 
অথ্ৎ রাস্তাঘাট ভাল নাথাকলে সৈন্যদলের চলাফেরা সহজ হয় না এবং রাজ্যের 
কোথায় কি ঘটছে সেই সংবাদ 'নয়ামত জানা যায় না। 
আগেকার টাইট রাজাদের আামলে কতক গড়ি মজবুত সড়ক 
সংস্কারের অভাবে নষ্ট হয়ে গিয়োঁছেল_-সেগঢ়প নতুন করে সংস্কার করা হয় ॥ 


রাস্তাঘাট 


) প্রাচীন যুগের কথা 


জন্য সড়ক নম্ণ করা হয়৷ লাঁডয়ার রাজধানী সার্ডিস থেকে সঁসয়ানা 
পর্যন্ত যে সড়ক পথ তৈরী হয়োছল তার স্দুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন গ্রীক: 
এাঁতহাসক হেরোডটাস ! 


পারস্যের *কংবদন্তা অনুসারে খনাষ্টের জন্মের বহুশত বছর আগে ইরানে 
এক ধর্মপ্রচারক জন্মগ্রহণ করোঁছলেন ৷ তাঁর নাম জোরোয়াচ্টার বা জরথ;চ্টু ৷ 
পারসোর প্রাচীন আলোর দেবতা আহুর-মজ্‌দা জরথুণ্টেডর হাতে নিজের 
ধর্মপ্রবর্তক-জোরোয়া- আবেগ্তা বা জ্ঞানের গ্রন্থ সমর্পণ করলেন এবং এ গ্রন্থ 
চ্টার বা জর্থুষ্টর $ 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করবার নির্দেশ লেন ৷ ইরানের' 
রাজা 'বস্তজ্প তাঁর প্রচাঁরত ধর্মমত গ্রহণ করলেন এবং ধারে ধাঁরে এই ধর্ম 
ইরানে প্রচাঁরত হলো । এঁতহাসিকদের ধারণা যে জরথনণ্ট্র খুব সব্ভবতঃ 
খঢীচ্টপ্ব ষষ্ঠ শতকে আ'বর্ভত হয়োছলেন । 


জরথচুণ্ট্রের আগে ইরানের লোকেরা বহু- 
দেবতার উপাসক ছল । তাদের উপাসিত দেবতাদের 
মধ্যে ছিল সুর্য-দেবতা িথু। উর্বরতার দেবী 
অণৈত, প্‌াঁথব'ঁ দেবা ইত্যা'দ ৷ এছাড়া তারা বাভন্ন 
পশ্রও পুজো করতো পারসাঁকদের পঢ়ুরোহতকে 
বলা হতো ‘মাগ’ । এই মাঁগ প;রোঁহত শ্রেণীর 
প্রাধান্য ছল খুব বেশী । 


জরথনণ্ট মাগ পঢুরোহতদের ববরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করেন । বহুদেবতাদের পাঁরবর্তে* তান 
একাঁটমাত্র দেবতার অস্তিত্ব ঘোষণা করেন। সেই 
দেবতার নাম আহ:র-মজ্‌দা । আহুুর মজ্‌দা জরথুুষ্ট 
আলোকের দেবতা, জ্যোঁত্ম'য় বশ্বাত্মা । পহাঁথবাঁতে যা কিছু ভালো সবই 
আহ;র-মজ্‌দা-র দান । আহিমন হ’ল এর উচ্টোশাঁন্-_সেমেটকদের শয়তানের 
মত শাঁন্তশাল ৷ আহুমন মানুষকে পাপের পথে পারচালত করে-_মান:ষের 
উন্নাতর পথে বাধা সৃণ্ট করে। জরথচুষ্্র মুতিপূজার বিরোধী ছিলেন৷ 
যাগযজ্ঞ এবং প্রার্থনার উপর তাঁন জোর 'দয়েছিলেন। সেইজন্য তাঁর 
আমলে পারস্যে কোন দেবমান্দির বা দেবামডরুতে তৈরী হয়ান । দেশের সর্বত্র 
‘নিগমত হয়োছল যনজ্ঞবেদী ৷ 'ঁকন্ত; জরথুচ্টর প্রচাঁরত এই ধর্ম বেশাীদন 


ইহ্‌্দ জাঁতর কথা as. 


আঁবকূত থাকোঁন ৷ মাগ পঢুরোহতদের প্রভাবে জরথ;চ্ট্রের ধর্মের অনেক- 
পাঁরবর্তন ঘর্টোঁছল ৷ 


অনুশীলনী 


সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী £ 

১। করুষ কে ছিলেন? তান কার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছলেন ? কাদের 
দনয়ে তান সৈন্যবাহনগ গড়ে তুলোঁছলেন ? কোন্‌ কোন্‌ জায়গা দখল করে, 
{তান কত বড় সাম্র।জ/ গড়োছলেন ? কাদের 1বরুদ্ধে যুদ্ধে (তান প্রাণ হারলেন ?* 

২ দরায়নলস কে? কোন্‌ জায়গায়, কিভাবে তাঁন তাঁর রাজা হওয়ার 
কথা ‘লিখে রেখেছেন ? তাঁর সাম্রাজ্যে কয়টি প্রদেশ ছিল ? 

৩। দরায়ুস কি শ:ধ: রাজ্য বিজেতা ছিলেন? সাম্রজ্য শাসনের জন্য ‘তান 
‘ক পন্থা িয়োঁহলেন ? ভারতবর্ষ তাঁকে কত রাজ্দ্ব দত? এতহাসক হেরো- 
ডোটাস কোন: রাস্তার বর্ণনা দিয়েছেন ? 

৪। আহ:র-মজ্‌দা কে? অবে্তা ক? জরথনস্টর কে? তান কোথায় 
জশ্মোছলেন ? কোন রাজা তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করোছলেন? ‘মাঁগ' কাদের বলা 
হত? জরথ্‌ণ্ট্রের আমলে ইরানে কোন: জানস বেশী নার্ম'ত হ'য়োছল ? 


চকহূুৰ্ত পন্ৰিচ্ছেন্ছ 
ইহুদী জাতির কথা 


ইহুদীরা সধ্য প্রাচ্যের এক প্রাচীন জাঁত। এদের আদ বাসভ্‌ু্ম ছিল: 
আরবদেশের মরু-অণ্চালে । এখানে চাষ-আবাদ হতো না! খাদ্য পানায় 
কোনটাই সহজে পাওয়া যেতো না৷ এই কারণে এরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়: 
ডন যদ ঘরে বেড়ানোতে অভ্যস্ত {ছল ৷ পট ক্ষেত্র এবং! 
অবাঞ্ছিত আগন্তক চাষ আবাদের উপযোগী জাম খংজতে খংজ্জতে ইহংদিরা এক 
সময় প্যালেস্টাইনে উপস্থিত হয়। প্রথমে এই অঞ্চলের 

পার্বত্য এলাকায় এরা বসবাস করতে থাকে ক্রমে এখানকার আদম আঁধবাসাদের 
রদীত নণীত গ্রহণ করে এই দেশকে তারা দ্বদেশ বলে মনে করতে শেখে । কিন্তু 
এখানকার জামির আয়তন হিল খনেই সদীমত ৷ সংতরাং শুধু মাত এই অণ্ডলাঁট' 
সম্বল করে তাদের পক্ষে স্বচ্ছল জাবন যাপন করা সম্ভব ছিল না । আরও 


এই প্রাচীন যুগের কথা 


“নতুন জাঁমর খোঁজে তারা এসে হাজির হয় মিশর দেশে ৷ এখানে তখন ফ্যারাওদের 
কঠোর শাসন ৷ ফ্যারাও এবং তাঁর পরামর্শদাতারা এই আগন্তুকদের সনজবে 
দেখলেন না৷ ফলে ইহুদীদের ভাগ্যে ঘটতে থাকে চরম লাঞ্ছনা ও অপমান ৷ 
এরা ক্রীতদাস বলে গণ্য হয় ; স্বাধীনভাবে চলাফেরা অথবা জণীবকা নর্বাহের 
‘কোন অধধিকারই এদের থাকে না! কোন ইহ:দ' ক্রীঁতদাসের প.ন্সন্তান জন্মালে 
সরকার আদেশে ত কে নাঁল্নদের জলে ভাঁসয়ে দেওয়া বাধ্যতামূলক ছল । 
ইহ:দীদের প্রাচীন পড'থিপত্রে তাদের ত্রাণকর্তা মোজেস বা মডসার উঠ্লেলখ 
আছে । তানি ছিলেন এক ক্রীতদাস পরিবারের সন্তান । সুতরাং ভুমিষ্ঠ 
হওয়া মাত্র তাঁকে নদাঁর জলে নিক্ষেপ করতে হবেঁ_এ কথা সকলেই জানতো ৷ 
Leer 3 কিন্ত; মুসার মা সন্তানকে নদাঁতে ভাসিয়ে দিতে পারলেন 
বাল্যজ'বন না । নলখাগড়ার একটি ঝঢড়তে করে তান শিশুসন্তানকে 
রেখে এলেন নদাঁর কিনারায় এক ঝোপের আড়ালে 
ফ্যারাও-এর কন্যা *শুটিকে এই অবস্হায় দেখে তার প্রাণরক্ষা এবং লালন পালনের 
"বাযবদ্ছা করলেন ৷ শিশু ক্রমে যৌবনে পদাপ“ণ করল । এই সময় মিশরের এক 
অত্যচারা নাগাঁরকের নিশ্ঠরতা সহ্যের সামা ছা'ড়য়ে গেলে যুবক মুসা তার 
প্রাণনাশ করেন। এরপর মিশরে থকা আর নিরাপদ নয় মনে করে মুসা মিশর 
ত্যাগ করে অন্যত্র যাওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন । 


শেষ পযন্ত এই সৎকল্প মুসা কাজে পাঁরণত করতে পারেনান। দৈববাণী 
হল, তাঁকে আরও কিছু দন মিশরে থাকতে হবে। এর কিছুকাল পরে দাসত্ব 
SSE হতে ম্যান্তলাভের আশায় মডসা তাঁর স্বজাতাদের 'নয়ে 
হতে মন্তলাভের আশার যাদা করলেন অজানা পথে ৷ বহু কণ্টে লোহত সাগর এবং 
ইহযদীদের মিশর শাগ মঃ ভূ অণ্ডল আঁতক্রম করে দলবল নিয়ে তানি পে"ঁছো- 
লেন সিনাই পর্বতের পাদ:দশে । বাইবেলের ‘ওল্ড চেস্টামেণট’ এই প্রসঙ্গে বলা 
হয়েছে যে এখানে অবস্থান কালে তান দৈববাণাী শযনোছলেন। এই বাণীতে . 
দশাটি নির্দেশ রয়েছে। ঈশ্বরের দশাট আদেশ মুসা সঙ্গীদের শোনালেন ৷ 
আদেশগ;লি হোল_(১) ঈশ্বর এক, কেবল তাঁরই পুজো করবে । (২) পতল 
প্ঢঁজো করবে না। (৩) বথা ঈশ্বরের নাম নেবে না। (৪) স’্তাহে একদিন 
কাজকর্ম“ বন্ধ রেখে ধর্মকর্ম করবে । (6৫) পিতামাতাকে ভাঁক্ত করবে। (৬) নর- 
হত্যা করবে না৷ (৭) চার নির্মল রাখবে ৷ (৮) চুর করবেনা (৯) মথ্যা 
সাক্ষ্য দেবে না। (১০) প্রাতবেশার সম্পদ দেখে ঈর্ষা করবে না। এই বাণীর 


ইহুদি জাঁতর কথা ৭৩ 


প্রভাবেই ইহুদীরা মুর্তপূজোর পরিবর্তেগ্রহণ করে এক অদ্বিতীয় এশা শত্তির 
আরাধনার আদর্শ । এই ঘটনার পর চল্লিশ বছর জাবত থাকলেও মুসার 
জাবদ্দশায় ইহুদাঁরা কোন হ্হায়ঁ বাসভুম ির্বচিন করতে পারেনি । কিন্তু 
মুসার নেত্‌ত্বে এই সরল মেষপালকরা একাঁট অখণ্ড একপ্রাণ জাতিতে 
"পাঁরণত হয় । 

দু্ভাগ্যক্রমে এই নতুন অঞ্চলেও ইহডদীরা িরুপদ্ুবে থাকতে পারেনি । 
এখানে তাদের প্রধান প্রতিণ্বন্দৰী (হল ফিলস্টইান জাত ৷ এদের প্রতিদ্বন্দৰতায় 
আঁতষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত ইহুদাদের আরও পশ্চিমে সরে 
যাওয়া ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না । লেবানন পর্বতের দক্ষিণ 
হতে শুর করে হেব্রোন পর্যন্ত অণ্চলে জুড়ে ক্রমে প্রাতাজ্ঠত হয় ইহ:্দাঁদের 
ড্বাধান রাজ্য ইসরায়েল । এই রাজ্যের প্রথম পরাক্রান্ত নরপাঁত ছিলেন ডোঁভড । 
ইন প্রাতবেশাী ফাঁলচ্টাইনদের পরাজিত করে জেরুজালেমের দুর্গ আঁধকার 
করেন । ডেভিডের পত্র সলোমন পা'ঁণ্ডত্য এবং ন্যায়পরায়ণতার জন্য 
শ্যাঁত অর্জন করেন । এদের রাজত্বকালে বহু স:দশ্য প্রাসাদ এবং মন্দির 
নার্মত হয়োছল। এই সব মন্দিরের মধ্যে সর্বাধক উল্লেখযোগ্য ছল 
জেরুজালেমের মান্দর ৷ 

সলোমনের মৃত:র ( খ:্ীঃ পঃ ৯১৬ ) পর ইহ্‌্দ রাজ্য ইস্রায়েল এবং জড্ডা 
নামে দ:াট স্বতন্ব রাজ্যে ভাগ হয়ে যায় । এর ফলে ইহুদ'দের শান্তি হাস পায় 
এবং খনীস্টপূর্ব অণ্টম শতকের প্রথম ভাগে এই দঢ়াট রাজ্য আযাঁসারয়া সাগ্রাজের 
অধাীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয় । পরে আযাঁসারয়া সগ্রাজ্যের পতনের পর 
এই অণ্যলে দ্থাঁপত হয় পারাসকদের প্রভুত্ব । 

প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্ক্‌তর ক্ষেত্রে ইহ:দাদের শ্রেষ্ঠ দান হবু ভাষায় লিখিত 
ধর্মগ্রন্থ বাইবেল-এর অন্ত্ভুস্ত ওল্ড ঢেস্টামেন্ট । এই 
গ্রন্থাটতে ৩৯ট অধ্যায়ে আছে সংণষ্টর আদম রহস্য, জাতির 
প্রধান ধর্মগুরুদের বাণী, কাব্য, নণঁতকথা, আইনের সৎকলন এবং গল্প ও 
উপাখ্যান । ইহুদীদের একমাত্র উপাস্য দেবতা যেহোভা ৷ যাঁশু খনঁচ্টের 
বাণ সর্বপ্রথম ইহুদীদের মধ্যেই প্রচারিত হয়োঁহল । 


অনুশীলনী 


হুহুদিয়রাজ্য প্রতিষ্ঠা 


ওঃ্ড ঢেস্ট!মেন্ট 


বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী ৪ 
১। ইহ্‌দিরা যখন প্রথম মিশরে প্রবেশ কধে তখন কারা সেখানে রাজসত্ব- 


৭৪ প্রাচীন যুগের কথা 


করাঁছল ? তারা মিশর থেকে বিতাড়িত হবার পর মিশরে ইহচাঁদদের অবস্থা কি 
হয়োঁছল ? 

২। মনসা কে ঁছলেন ? তান ঈশ্বরের কি আদেশ পেয়োছলেন ? 

৩। মনসা কিভাবে ইহুদিদের মুক্ত করেছিলেন ? 

৪1! মুসা ঈশ্বরের যে দশাঁট আদেশ সঙ্গীদের শডনিয়োছলেন সেই দশাট 
আদেশ ক ? 


৫। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ৪ 


(ক) একজন ইহ:াঁদ মিশরের শাসনকর্তা হয়োছলেন-তাঁর নাম কি 2 
(খ) ইহ্‌যাঁদদের প্রাত মিশরের ফ্যারাওয়ের কি নির্দেশ ছিল? 

(গ) মিশরে ইহুদিদের ক বলা হোত ? 

(ঘ) কানান দেশাট কোথায় ? 

(ও) আৱ্াহাম কে? তান কি প্রচার করোছলেন ? 

(6) ইহচাঁদদের ন্রানকতরি নাম ক? 

(ছ) ওঃ্ড ঢেস্টামেন্ট কাকে বলে? 


সপ্তস অন্যাস 


গ্ৰীম 


ইউরোপ মহাদেশের যে অঞ্চলাঁটতে সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটোঁছল তার নাম 
গ্রীস । ঈাঁজয়ান সাগরের পাঁশ্চমে অবাস্থত উপদ্বীপ ও তার আশপাশের 
দ্বীপগযলকে গ্রণীস বলতে বোঝায় । এই ভূখণ্ড পর্বতে 
ও সমুদ্রের খাঁড়তে প্ণ। তাই এর এক স্থানের সঙ্গে 
অন্য স্থানের যোগাযোগ সংকাঁ্ণ' দগাঁরপথ বা জলপথ দিয়েই ঘটে থাকে। এই 
ভখণ্ডের মধ্যভাগের নাম এটকা । এাটিকার দাঁক্ষণে কাঁরন্থ সাগর । তার 
দক্ষিণে অবাস্থত ভুখণ্ডের নাম পেলোপনেসাস । এটিকা ও পেলোপনেসাস' 
পর্ব দিকে কারন্থ যোজকের দ্বারা সংয.্ত ! 

পূর্ব ইউরোপ, মধ্য-ইউরোপ ও মধ্য-এশয়া থেকে আর্য'জাঁতর দাক্ষণে' 


গ্রীকদের আগমন 


অগ্রসর হওয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে । আজ থেকে সাড়ে তন হাজার, 
বছর আগে আার্য'জাতর কতকগনল উপজাতি দানিয়ব নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের 
তণভ:ম ছেড়ে দাক্ষণে অগ্রসর হয়ে গ্রীসের ভনখন্ডে প্রবেশ করে। 


এণ্ড প্রাচীন যুগের কথা 


তারা বহ উপজাতিতে বভন্ত ছিল। এইসব উপজাত একের পর এক 
‘'এসোঁছল ৷ এরা গ্রীসের জ্খণ্ড রায়ান সাগরের দ্বীপগ্‌লিকে বলত হেলস ৷ 
আর নিজেদের বলতো হেলেনিজ। 

উত্তর থেকে গ্রীকরা যখন গ্রণসদেশে প্রবেশ করে, তখন ঈঈাঁজয়ান সাগরের 
মন্খে জ:মধ্যসাগরে ক্রীট নামে একট দ্বীপ অতান্ত শান্তশালী ও সুসভ্য হয়ে 
উঠে। গ্রীকরা ছিল ক'ষক ও পশুপালক ৷ তারা অন্যান্য আর্যযউপজাতর মতো 
লোহা ও ঘোড়ার ব্যবহার জানতো ৷ তবে তারা ক্রীঁটানদের তুলনায় দুর্বল ও 
কীট সভা অসভ্য ছিল । খঢ়াঁণ্টপূৰ্ব ১৬০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে 

ক্রীটানরা সভ্যতা ও শান্তর সবেচ্চি শিখরে আরোহণ 

করোছল। তামার খাঁন, কাষি, শিল্প ও সামঢাঁদুক বাণিজ্যই ছিল তাদের এই 
উন্নতির মুলে । ক্রাঁটের রাজধানী নোসস ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ ছল । গ্রীসের 
মল ভুখণ্ডেও তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অপরিসীম । 

গ্রীক উপজাতিগডল ক্লাঁটানদের সংস্পর্শে এসে ক্রমেই সভ্য ও শা্তিশাল’ হয়ে 
উঠে। গ্রঁসদেশে তারা অনেক নগর, জনপদ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ রাজ্য গ’ড়ে তোলে । 
পগেলোপনেসাসের উত্ত+-পাঁ্চম কোণে অবাহ্থত মাইসোন-ই ছল তাদের প্রধান 
রাজ্য । মাইসোনর রাজা সমহ্ত গ্রক রাজ্যগলর আঁধরাজ বলে দ্বীক্ত 
হতেন খঢ়াঁচ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে ক্রঁটের রাজধানী নোসস 
সমুদ্র দস্যদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে লয়াণ্ঠত ও আগুনে ভস্মীভূত হ’লে ক্রীটানরা 
দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে গ্রঁসের মূল ভখণ্ডে ও ঈাঁজয়ান অঞ্চলে 
গ্রীঁকরা ক্লীটানদের স্হান আঁধিকার করে । 

গ্রীসের প্রথম যুগের ইাঁতহাস সম্পর্কে অনেক কাঁহনা প্রচালত আছে । 
প্রাচীনকালের যুদ্ধের কাঁহনী ও যোদ্ধাদের কণার্ত 
নিয়ে অনেক গাথা রাঁচত হয়। চ্রাঁজয়ন সাগরের 
শিয়স দ্বীপের অধিবাস হোমার নামে একজন অন্ধ কাব প্রাচীন গ্রীসের যটুদ্ধ- 
বিপ্রহের অনেক কানা নিয়ে ইলিয়ড' ও ‘ওডেস’ নামে দুখানি মহাকাব্য 
রচনা করেন৷ ইলিয়ডের বিষয় টয়ের যুদ্ধ আর ওডোঁসর বিষয় হল ট্রয়ের 
পতনের পর রাজা ওঁডিসিয়সের বিঁচতর ভ্রমণ কানন । ওাডাসয়স ইথাকা নামে 
একাট ছে৷ট রাজ্যের রাজ্রা ছিলেন । এই দ:ই মহাকাব্য থেকে গ্রীক ইতিহাসের 
আদিয;গের অনেক কথা জানা যায়। 

হোমারের মহাকাব্য সমাজের যে ছবি আছে তা’ এই রকম । তখন গ্রীকরা 


হোমারের মহাকাব্য 


গ্রীস | aa: 
ক্িকার্য, পশুপালন করতো ৷ তারা প্রধানতঃ গ্রামে বাস করতো । জনসাধারণ. 
চাঁরাঁট শ্রেণীতে বভক্ত ছিল £ঃ আঁভজাত, সাধারণ মানুষ, থেটস ও ক্রীতদাস ৷. 
আঁভজাত শ্ৰেণী বড় বড় খামারের মালিক ছিল । ছোট: 
ছোট জাঁমর মালিকেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পড়ে । জাহান 
মান;যদের থেটস বলা হতো, কিন্ত: তারা দাস ছিল না৷ যঢদ্ধবন্দীরাই ক্রীতদাস: 
হতো ৷ জলদস্‌াাদের কাছ থেকেও ক্রীতদাস কনে নেওয়া হতো । ক্ষেতখামারে 
ও বাড়ীর কাজে ক্রীতদাসদের ব্যবহার করা হতো ৷ হোমারের যুগে রাজা দেশের 
শাসক হলেন ৷ 'কিন্ত; তাঁন গ্বৈরাচারী হতে পারতেন না । তাঁকে আর 
দশজনের পরামর্শ নিয়ে কাজ করতে হতো ৷ রাজ্য শাসনে রাজতন্ত, আঁভজাত-: 
তন্ব্র ও গণতন্দ ইত্যাদ বাভিন্ন পদ্ধতির সংমিশ্রণ পাওয়া যায় । 


সমাজের কেন্দু ছিল পাঁরবার ৷ পাঁরবারের কতহি ছলেন সর্বেসবা। 
সকলকেই তার হ:ক:ম মেনে চলতে হতে | জম কার;ুর ব্যাঁন্তগত সম্পাত্ত ছল” 
না; জাঁমর মালিকানা (ছিল পারবারের । উচ্চ'নাঁচ সবাই শারীরিক পারিশ্রমে, 
অভ্যস্ত "ছিল । মেয়েরা চরকা কাটতো, তাঁত ব:নতো আর সেলাই করতো ॥ 
সমাজে মেয়েদের স্থান সম্মানের হিল ৷ গ্রঁকদের প্রধান খাদ্য মংস ৷ তারা 
সংরাপান করতো ; ছ'গলের দুধের দৈ তাৰের প্রিয় ছিল । মৃত হলে শব দাহ: 
করা 'কংবা কবর দেওয়া এই দ:'রকম প্রথাই প্রসলত ছিল । হোমারের 
কাব্য বার্ণ ত সমাজে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকতে । তার ফলে দাঁরদর শ্রেণীর; 
লোকদের জ'বন দ্‌ার্বযহ হয়ে পড়তো । 


সমাঙ্গ জাঁবন 


পরবর্তা কালে নগরের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ!ন গ্রাসে গড়ে: 
উঠে অনেকগঢঁল নগর্ব-রাষ্ট্র । এই সব রাষ্ট্র আয়তনে ছিল ছোট । জনসংখ্যাও 
ছল সণীমত ৷ তাই রাষ্ট্রের অধিবাসীরা সকলেই প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্র পাঁরচালনার 
কাজে দায়িত্ব পালনের স:যোগ পেতো ৷ এর ফলে অভিজাত- 
তনুর চলে গ্রীসের বহ: অঞ্চলে প্রাতাষ্ঠত হয় গণতান্ত্রিক: 
শাসন-ব্যবচহা । গণতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসাবে সবাধিক খ্যাতি অজন কবে এথেন্স । 

বহ নগর-রাষ্ট্র গড়ে উঠার ফলে সমগ্র গ্রীসদেশ জুড়ে বহুকাল Tn 
একটি অখণ্ড রাজ্য স্থাপন করা সম্ভব হয়নি ৷ ছোট ছোট অনেকগনল খন্ড, বিচ্ছিন্ন 
রাজ্য গাঁঠত হওয়ার ফলে গ্রীসদেশে রাজনৈতিক এক্য ছিল না৷ 'কন্ত; বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের আঁধবাসাদের মধ্যে অনেকগলে কারণে এঁক্যবোধ গড়ে উঠেছেল। যে 


নগর-রাণ্টরের উন্ভব 


এচ প্রাচীন যুগের কথা 


কোন রাষ্ট্রের প্রজাই হোক না কেন, প্রত্যেক গ্রীসবাসী বিশ্বাস করতো যে 
তারা সকলেই এক পঢব'পুরুষের বংশধর । 'কংবদন্তার এই 
পঢ্ব'পঢুরুষের নাম ছিল হেলেন। এই জন্য গ্রীস দেশের 
প্রাচীন নাম হেলাস ; গ্রীকরাও হেলোনিজ’ নামে পাঁরাচত 
ছল । প্রত্যেক গ্রীসবাসার মধ্যে একই রন্তধারা প্রবাহত-_এই {বিশ্বাস রাজ- 
নৈতিক বচ্ছিন্নতা সত্তেৰেও প্রত্যেকের মনে জা'গয়ে তলতো এক বড় 
এক্যবোধ ৷ তাছাড়া হোমারের মহাকাব্য ছিল গ্রীকদের কাছে জাতায় সাহত্য । 
বিভন্ন রাষ্ট্রের প্রজ্জা হলেও তারা সকলে একই ভাষায় কথাবার্তা বলতো । তারা 
সকলেই একই দেবদেবাঁর উপাসনা করতে ৷ প্রাঁত বছর বাভিন্ন অঞ্চলে অবাস্থত 
দেবমন্দিরগঢল দর্শন করা তারা পাবত্র কর্তব্য বলে মনে কঃতো ৷ গ্রীকদের 
মধ্যে অপর প্রধান সাংস্কাঁতক যোগাযোগের মাধ্যম ছল আঁলাল্পক প্রাত- 
যোগিতা ৷ গ্রীক দেবতাদের রাজা জিউস-এর সম্মানে প্রাত চার বছর অন্তর 
আঁলাপক নামে প্রধান যে খেলাধলোর প্রাতযোগতা হতো তাতে সব গ্রণীক- 
রাষ্ট্রের লোকেরা যোগ দতো । সুতরাং পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগের 
মাধ্যমে গ্রীকদের মধ্যে দেখা দয়োঁছল গভীর ও দ্‌ঢ় এক্যবোধ ৷ 

খনগ্ঠ-পর্বব ৮০০ অব্দ থেকে গ্রাকদের পাশ্বববতাঁ অঞ্চলে উপনিবেশ 
ববিদ্তারের যুগ শর; হয়। এই দেশটির আধকাংশই পাহাড়-পর্বতে ভরা । 
উপানবেশ বিস্তার  চাষি-আবাদের সযোগ-স:বিধে খুব বেশী ছিল না। ক্রমে 

ক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্যের অভাব দেখা দেয় । 

সুতরাং আভ্যন্তরীণ অশান্তি ও খাদ্যের অভাবে গ্রঁকেরা দেশের বাইরে উপানবেশ 
স্থাপনে উদ্যোগ হয় । 

ভুমধ্যসাগরের পঢব'তাঁরে হিল 'ফানশায়দের অঞ্চল ৷ প্রথমেই গ্রাকরা 
তাদের নিকটতম প্রতিন্বন্দৰী ফিনিশায়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ভুমধ্যসাগরের 
পঢ্বরতাঁরে নিজেদের উপনিবেশ স্থাপন করে। এরপর ক্রমে ক্রমে ইটালী, দ্পেন 
ও এঁশিয়া-মাইনরে গ্রণকদের উপনিবেশ গড়ে উঠে। দাক্ষণ ইতালাঁতে গ্রীক 
উপনিবেশের সংখ্যা এতই বেশ ছিল যে, এই অণ্ডলকে বলা হত “ম্যাগনা-প্লোসয়া’ 
অতি ‘বৃহত্তর গ্রীস’ ৷ 'সাসলিতে সাইরাকুস নামে গ্রীক উপ্ননিবেশাট খুবই 
সম্‌দ্ধ ছল । 

“এভাবে সমগ্র ভুমধ্যসাগরায় অঞ্চলে বহু গ্রীক উপানবেশের প্রাতাণ্ঠত হ্য়। 
মাত;ভযঁমর সঙ্গে গ্রীক উপানবেশগননলর কোন রাজনৈঁতক বন্ধন ছল না। 


সাংস্কৃতিক আদান- 
প্রদান 


গ্রীস ৭৯ 


তারা সকলেই পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতো ৷ মুল গ্রীস ভুখণ্ডের সংস্ক্ত 
গ্রীক উপানবেশগনলতেও চাল: ছিল৷ তারা একই গ্রাঁক দেব'দেবার পঢজা 
করতো এবং গ্রীসের জাতীয় খেলাধুলার প্রাতযোগিতায় অংশ গহণ করতো । 


গ্রীসের নগর রাষ্ট্রের মধ্যে প্রধান ছিল এথেন্স, স্পারটচ কোরিন্থ ও 
এথবস ৷ এই সব অঞ্চলের আইনকানুন, শাসন নিয়ম সবই ছিল আলাদা । কোরন্থ 
যোজকের উত্তরে এটকায় প্রধান নগর-রাষ্টর ছল এথেন্স । কোরন্থ যোজকের 
দাঁহ্মণে পেলোপেনেসাসে প্রধান নগর-রাষ্ট্র ছিল চ্পাটা। সামাজিক ও রাজ- 
নৈঁতক দক থেকে এথেন্স ও স্পাটরি মধ্যে পার্থক্য ছিল দুস্তর । 


কলাশল্পের দেবা এথেনার নাম অন:সারেই হয়েছিল এই নগর-রাণ্ট্রের নাম 
হয় এথেন্স । এথেনাই ছিলেন এথেন্সের অধিষ্ঠাত্ৰী দেবা ৷ গ্রীক শিল্প-সাহিত্য 
জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কবতর ল'লাভ্‌াঁম ছিল এথেন্স । এখানে গ্রীসের অন্যান্য 
এথেন্স সকল নগর-রাষ্ট্রের মতোই গোড়ার দিকে রাজতন্দ প্রচালত 
{ছিল । পরে কছ্‌দিন এখানে আঁভজাত সম্প্রদায়ের শাসন 
প্রচালত হয়, রাজতন্ত লোপ পায় । 'কন্ত: এথেন্সের নাগারকরা দেশে গণতন্নের 
প্রাতষ্ঠা করে| জনসাধারণের ভোটে িবাঁচিত জনাপ্রিয় নেতারাই_টাইরেণ্টরা 
_এথেন্সের শাসক হয়ে ওঠেন । টাইরেণ্টরা 
জনসাধারণের ভোটে 'বাঁচিত হতেন। তাই 
এথেন্সে ম্‌লতঃ গণতন্ব প্রচালত ছল । গণতন্দ 
ছল এথেন্সের রাজনৈঁতক আদর্শ। 


এথেন্সে শিশুশশিক্ষার ভার পিতা-মাতার 
ওপর ছল না, সে ভার নিতেন 'শিক্ষাগুরন নিজে। 
তাঁদের নিজস্ব |শিক্ষালয় ছিল! সেখানে শিক্ষা- 
গুরু ছেলেদের প্রথমে লেখাপড়া শেখাতেন 
তারপর শেখাতেন দেশের ইাঁতহাস, গ্রীকজা!তর 
কাঁরত্বের কাঁহন। গাথা, কবিতা আর সেই সঙ্গে 
গান ও বেহালা বাজানো ৷ এইভাবে (শিক্ষার 
দেবী এথেনা ভেতর 'দয়ে ছেলেদের মনে জাঁগয়ে তুলতেন 
দেশপ্রেম ৷ তাছাড়া সমচবাচ্থ্য ও মনের আনন্দের জন্য কঃনস্তি-কসরত আর ছাব 


1) প্রাচীন যুগের কথা 


আঁকাও শেখাতেন । মেয়েদের ক্ষার ব্যবস্থা হতো নিজের নিজের পাঁরবারের" 
এথেন্দের জাবনবান্রা মধ্যে । গহস্থালির কাজের ওপরেই বোশ জোর দেওয়া 
হতো । সেই সঙ্গে তারা িখতো লেখাপড়া, সৃতাকাটা, 
কাপড় বোনা ও এমৱয়ডারাঁর কাজ । গান-বাজনাও কিছ; কিছু শেখানো হতো 
তাদের । 
চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত হল ছেলেদের {ক্ষার কাল । ব্যায়ামের দ্বারা 
স'ন্দর চ্বাদ্থ্যপূ্ণ' দেহ গঠনের জন্যে আরও দ:'বছর নির্দিল্ট ছিল । তারপর 
দেশের জ্ঞান ও পাণ্ডতদের কাছে নাগারিকাঁবাধ ও যডুদ্ধনগাঁত শিখে অঠারো বছর 
বয়সে তারা যোগ দিতো নগররক্ষী দলে ৷ তখন নগর সামান্তে থেকে তাদের নগর 
রক্ষা করতে হতো । এইভাবে তেইশ বছর বয়সে তারা উপযুক্ত নাগাঁরক বলে 
গণ্য হতো । তখন তারা শাসনকাজে যোগদানের আঁধকার লাভ করতো । তাদের 
হাতে থাকতো প্রচুর অবসর সময় । এথেন্সের লোকেরা হাঢে-বাজারে গল্স-গজব 
কবে তাদের অবসর সময় আঁতবাহিত করতো আজকের দিনের মত সে যুগে 
খাওয়া পরার চিন্তায় কাউকেই বিশেষ মাথা ঘামাতে হতো না । বিকেল বেলা 
রাজদরবারে মাঁলত হয়ে রাজকার্যে“ সাহায্য করতো, কেউ বা আবার 'বিচারসভায় 
জ:রির আসনে বসে বিবাদ বিসংবাদ মেটাতো । 
গাজ্যের মধে/ রাজ। ছিলেন একাধারে প্রধান সেনপাঁত, প্রধান *চরক ও প্রধান 
পঢরোহত ৷ এত ক্ষমতার আঁধকারা হয়েও রাজা কিন্ত; নিজের খুশামত চলতে 
পারতেন না। 'সামাত’ ও ‘জনসভার’ পরামর্শ ‘নিয়ে তাঁকে সব কাজ করতে 
হতো । '‘সাঁমাত’ গাঁঠিত হতো নগরের গণ্যমান্য লোকঞ্জনকে নিয়ে আর ‘জন- 
সভার’ সভ্য ছিল নগরের প্রত্যেকটি স্বাধীন নাগাঁরক । “সাঁমাতর' সঙ্গে পরামর্শ 
করে যা ঠিক হোত তাতেও ‘জনসভার’ মতামত নিতে হোত । 
স্পাটরি সামাজিক ও র৷জনৈতক জ’ীবন হিল এব ঠিক বিপরীত । যখন গ্রীকরা” 
বাহ:বলে ্পাটয়ি আধিকার বিস্তার করেছিল, তখন তারা পঢবের আঁধ্বাসীদের 
ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল । ্পাটয়ি স্বাধীন নাগরিকের তুলনায় ্রীঁতদাসের 
সংখ্যা ছিল খুব বেশি_ প্রত দ্বাধাঁন নাগরিকের ছিল বিশজন ক্ীঁতদাস । এক- 
বার এইসব ক্রীতদাস প্রচণ্ড বিদ্রোহ করেছিল্। স্পাটানিরা 
এই বিদ্রোহ দমন করলেও এরুপ ভয়ংকর বিদ্রোহ আবার 
কখন দেখা দেয়, সেই ভয়ে তারা সাহিত্য, সংগাঁত ও শিল্পকলাকে বিদায় জানিয়ে 
বাহ:বল-অঙ্জনেই আত্মানয়োগ করোঁহল । 


স্পাটাঁ 


গ্রীস > 


শিশুকাল থেকেই ্পাটনি বালকদের সামরিক শিক্ষায় নিযুক্ত করা হতো ৮ 
দুবল শশশ্‌ু জন্মালে তাকে মেরে ফেলা হতো । সাত বছর বয়সে স্পার্টান: 
বালককে সেনানিবাসে শক্ষালাভের জন্যে পাঁঠয়ে দেওয়া হতো ৷ তাদের: 
সাঁহফ্কুতা বৃদ্ধির জন্যে তাদের নিয়ামত চাবকানো হতো ৷ তাদের দেহকে বালষ্ঠা 
ক'রে তোলার জন্যে তাদের নিয়মিত ব্যায়াম, কুচকাওয়াজ এবং নিষ্ঠুর খেলা- 
ধুলায় ব্যদ্ত রাখা হতো । কঠোর শ্‌ত্খলা ও নিয়মানুবাঁতভার দ্বারা এদের' 
{নিজস্ব বিচার-বিবেচনা ও িন্তাশাঁন্ত লোপ ক'রে দেওয়া হতো । এদের চুরি! 
করতে উৎসাহ দেওয়া হতো, কিন্ত; ধরা পড়লে কাঁন শাদ্ত দেওয়া হতো ॥ 
স্পাটনিদের মতে, চুর করা অপরাধ নয়, ধরা পড়াই অপরাধ । এদের জীবনে: 
সর ও সোঁন্দযবোধকে প্রশ্রয় দেওয়া হতো না । শাঁন্ত, সাহস, শৃঙ্খলা, বিনা 
{বিচারে অ'দেশ পালন এবং নশংসতা ছিল এদের জাবনের 'আদর্শ । মানুষের: 
মনের উন্নত দিকে এতট5ক; নজর ছিল না তাদের । তাদের সুন্দর ও সুগাঁঠত' 
দেহের ভেতর ল;কনো ছিল এক কদর্য বর্বর মন । তাই তারা শুধু যহদ্ধজয়ই- 
করে গেছ, গ্রীক সত্যতার মুলে কোনো স্থায়ী অবদান রেখে যেতে পারেনি । 

স্গার্ট গণতন্ত্রের বিরোধী ছল । সেখানে রাজার শাসন বা রাজতন্দই- 


"প্রডালত ছিল । একজ্রন রাজা পাছে স্বৈরাচারী হয়ে ওঠেন, তাই দুজন রাজা। 


থাকতেন । আঁভজ্াত সম্প্রদায় খুবই প্রবল ছিল । - 

সামাজিক ও রাজনৈঁতক আদর্শে ভিন্ন হওয়ায় এথেন্স ও স্পাটরি মধ্যে 
বিরোধ ও রেষারোঁষ ছিল । অনেকগয়ল গ্রীক নগর-রাষ্ট্র এথেন্সের অনুগত 
ছিল, অ.বার অনেকগুঁল নগর-রাষ্ট্র অনুগত ছল স্পাটরি ॥ তাই বাইরের 
শুর আক্রমণের সময়েও গ্রীকরা এক্যবদ্ধ হ’তে পারতো না । 

ঈজিয়ান সাগৰের পঢব“-উপকুলে এশিয়া মাইনরে যেসব গ্রাস রাষ্ট্র ছল;- 
পারস্য সেগ্‌ননঁল আঁধক,.র করেছিল । এসব গ্রাঁক রাষ্ট্র বিদ্রোহ করলে এথেন্স 
তাদের সাহায্যে এাঁগয়ে এল । পারস্য-সম্াট দরায়নস এই: 
বিদ্রোহ দমন করলেন এবং এথেন্স'ক সমযচিত শিক্ষ্য 
দিতে চাইলেন ৷ খ্চাস্টপূর্ব ৪৯০ অন্দে প্রায় চাঁল্লশ 
হাজার পারসিক সৈন্য ঈাজয়ান সাগর পার হয়ে এথেন্সে এসে পে'ঁছল ৷ 
এাথেন্স স্পাটরি সাহায্য চাইল । 'কন্ত; স্পাটা নার্বকার রইল । ত্বচ; 
এথেন্সর নাগাঁরকরা আত্মসমর্পণ করল না । িল্‌টয়াডিস নামে এক সেনাপাঁতরু 
নেতত্বে এথেন্স-বাঁহনাী" পারসিক বাহনাকে- বাধা দেওয়ার জন্যে, মারাথ্রনের: 

ME —Yy 


এথেন্স ও স্পাটরি 
বিরোধ 


২ প্রাচীন যুগের কথা 


প্রান্তরে এসে সমবেত হলো । তারা সংখ্যায় পারাসক বাঁহনার অর্ধেক ছিল৷ তব: 
তাদের দেশপ্রেম ও শোঁয* মারাথনের য;দ্ধে পারাঁসক বাহনাীকে পরাস্ত করলো । 
পারাসক বাহন দত গ্রাস ত্যাগ করতে বাধ্য হলো ৷ 
মারাথনের রণক্ষেত্র থেকে এথেন্স শহরের দুরত্ব হল প্রায় পঁচিশ মাইল । 
এই দার্ঘপথ প্রাণপণে একটানা ছুটে একজন সৈঁনক এই বিজয়বাত এথেন্নে 
পে'ঁছে দিল এবং 1বজয়বা্তা ঘোষণা ক’রেই মারা গেল৷ এইভাবে দার্ঘপথ 
একটানা প্রাণপণ দোঁড় থেকেই মারাথন দোটড় প্রাতযোগতার নামকঃণ হয়েছে। 
মারাথনের যুদ্ধে জয়া হ’লেও এথেন্স জানতো, এই যুদ্ধ শেষ যদদ্ধ নয়। 
পরাজয়ের প্রাতশোধ নেওয়ার জন্যে পারস্যও প্রস্তুত হতে লাগলো । এথেন্সও 
- “নজ্েকে প্রস্তৃত করে তুললো । পূর্বের তুলনায় সে নিজেকে নোঁ-শান্ততে অনেক 
বলীয়ান ক'রে তুললো । ইাঁতমধ্যে দরায়নসের মৃতু হয়োছল ৷ দরায়ুসের পুত্র 
‘জেরেক্‌সিস মারাথন য:দ্ধের দশ বছর পরে চার লক্ষ সৈন্য ও বারো শ’ যচদ্ধ- 
জাহাজ 'নয়ে গ্রীস আঁভযান করলেন ৷ এথেন্স অন্যান্য গ্রীক-রাষ্ট্রের সাহায্য 
চাইলো ৷ শেষ পর্যন্ত অন্যান্য গ্রীক-রাচ্ট্রের সঙ্গে স্পার্টরও পারাসক বাহনার 
প্রাতরোধে অগ্রসর হলো । দ্পাটরি রাজা 1লওানডাস কিছুসংখ্যক বাছাই-করা 
সৈন্য নিয়ে থামেপাইালর সংকাঁণ“ গারিপথে পারাসক বাহিনীর প্রাতরোধ করতে 
লাগলেন ৷ লওানডাস ও তাঁর সৈন্যরা যে অতুলনীয় ঝাঁরত্ব দেখালেন, তা’ 
ইতিহাসে অমর হয়ে রইলো ৷ তাঁরা মৃত্নাকে তচচ্ছ ক’রে অগাঁণত শতুসেনা বধ 
ক’রে দেশের জন্য প্রাণ দিলেন । কিন্তু পারাসক বাহিনীকে প্রাতরোধ করা 
‘শেষ পর্যন্ত সম্ভব হলো না । 
পারসিক বাহন এথেন্স আঁধকার ক’রে শহরে আগুন লাগয়ে দিল । তবু 
এথেন্স শত্রুর বশ্যতা স্বাকার করলো না । স্থলে গ্রাঁক বাহন পরাঞ্জত হ’লেও 
'এথেন্সের নৌবাহিনী সালামিস ও মাইকেলের যুদ্ধে পারাসক নোবহরকে বিধ্বস্ত 
‘করলো । নোযহুদ্ধে পরাজিত হয়ে জেরেক্‌সস গ্রীস ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। 
“'পারাসক বাহন! *লাটয়ার যুদ্ধেও পরা'জত হলো । এথেন্সের নোশাঁন্ত গ্রীসের 
"স্বাধীনতা রক্ষা করায় সারা গ্রীসে এথেন্সের ম্যাদা অত্যন্ত বদ্ধ পেল ৷ 
এথেঢ্সের নেতত্বে ঈ'জিয়ান সমুদ্রের ও এশিয়া মাইনরের গ্রাঁক রাষ্ট্রগনাল একাঁট 
"সংঘ গ'ড়ে তুললো । ফলে এইসব গ্রীক রাষ্ট্রের উপর এথেন্সের প্রভডত্ব 
‘প্রতিষ্ঠিত হলো । 
এথ্েন্সের এই শান্ত ও ময্দা ব্‌াদ্ধতে স্গার্টা ঈষান্বত হলো । স্পাটরি 


গ্রীস. ৮৩ 


নেতত্বে অবশেষে দাহ্ষণ গ্রীসের নগর-রাজ্ট্রগনলে সংঘবদ্ধ হলো এবং এথেন্সের 
‘বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো । এই যডদ্ধ পেলোপনেসীয় 
যুদ্ধ নামে পাঁরাচত। এই যুদ্ধ প্রায় সাতাশ বছর ধরে 
চলোঁছল। যুদ্ধের শুরুতে এথেন্সে এক মহামারণ হয় এবং মহা নায়ক পোঁর- 
ক্লুসের মৃত্য ঘটে । যযুদ্ধে স্পাটরি কাছে এথেন্স পরাজিত হলো এবং গ্রীসে 
তার আর প্রাধান্য রইল না। 

গ্রীসে স্পাটরি প্রাধান্যও দার্ঘস্থায়ী হলো না । প্রায় প'চশ বছর পরে িবিষ 
নগর-রাষ্ট্ের হাতে স্পাটরি পরাজয় ঘটলো | কয়েক বছর পরে থাঁবসেরও পতন 
হলো ৷ এইভাবে গ্রীসে আর কোন শান্তশালণ নগর-রাষ্ট্র রইলো না। 


সভাতায় ও সংস্কৃতেতে এথেন্সের দান 


মানব-সভ্যতায় গ্রীসের দান অতুলনীয় । গ্রীক সভ্যতা-সংস্ক্‌তির পর্ণ 
" শ্বকাশ ঘটোঁছল এথেন্সে | এথেন্সের স:াবখ্যাত নায়ক পোঁরারলসের শাসন- 
কালই ছল এথেন্সের স:বর্ণ যুগ । তান এত বেশ শ্বেতপাথরের অট্টালিকা 
EH ও সোধ নিমৰণ করোছলেন যে তাঁর য্গকে শ্বেতপাথরের 

যুগ বলা হয়। পোরারদ ছিলেন গণতন্ত্রের পুজার ৷ 
পোরারুস এথেন্সকে কেবল প্রাসাদে, মান্দরে, ম্যার্ততে সমশোঁভত করেনানি, 
{তাঁন এথেন্সকে ক’রে তুলোঁছলেন_ 
তাঁর নিজের ভাষায়_গ্রাসের শক্ষালয় ৷ 
তাই এই সময়ে শিল্পে, সাইহত্যে, 
দর্শনে, বিজ্ঞানে এথেন্স অভাবনীয় 
উন্নীত লাভ করোছল। 


এথেন্স এই যুগে নাট্যসাহত্যে 
অভাবনীয় উন্নাত করোঁছল । ঈস্‌- 
কাইলাস, সফোরুসও ইউাঁরপিদিস 
{বয়াগান্ত নাটকে এবং এরিস্টোফোনিস 
িলনান্ত নাটকে বিস্ময়কর প্রাতভার হয 

পাঁরচয় দিয়োছলেন। rt 
পেরিক্লস 


এই যুগে এথেন্সে বহু 'দার্শানক জন্মগ্রহণ করোছলেন। তাঁদের মধ্যে 


পেলোপনেসায় যুদ্ধ 
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সক্রোটস ছিলেন সবশশ্রেচ্ট । তান প্রশ্নোত্তরের ছলে তাঁর চিন্তাধারা প্রচার 
করতেন ৷ তানি পথে পথে ঘুরে তরুণদের সঙ্গে নানা 


সাহিত্য 


বিষয়ের আলে৷চনা করতেন 'ঁতান মনে করতেন এই সব 


আলোচনার ফলে সাধারণ লোক সত্য পথ ও সত্য ধর্মকে চনতে পারবে । তান 


A) 


দর্শন 


করা হয়। 


প্রচালত ধ্যান-ধারণা ও 
কুসংস্কারকে এমনভাবে 
আঘাত করোঁছলেন যে, তাঁকে প্রাণদণ্ডে দাঁন্ডত 
তিন, হেমলক লতার তাঁর বিষ 
রস পান ক'রে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর 
দার্শনিক চিন্তাধারা অমর হয়ে আছে। তাঁর" 
শষ্য গ্লেটো তাঁর চিন্তাগনালকে লিপিবদ্ধ করে 


সক্লোটস যান ৷ প্নটে। নিজেও একজন বড় দার্শনক ছিলেন ; 
{বিখ্যাত পাঁণ্ডত আ্যারিজ্টটল তাঁর ছ'ত্র ছিলেন ৷ আযারিষ্টটল ছিলেন আবার বীর 


আলেকজা'ডারের গুরু ৷ 


এই যঢগেই প্যাঁথিবাঁতে প্রথম ইতহাস-গ্রন্থ রচনা করোঁছলেন প্‌থিবার 


প্রথম এঁতিহাসক হেরোডটাস ৷ 
হেরোডটাসকে ইতিহাসের জনক 
বলা হয় ৷ পারস্যের সঙ্গে গ্রীসের 
প্রধান বিষয় হ’লেও তান নানা 
প্রাচীন দেশ ও জাঁতর কথাও 
লেখেন । তাঁর পরে থু্কাদাদস 
রচনা করেন 
পেলোপনে- 
সায় যুদ্ধের বিবরণ নিয়ে তাঁর 
বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ । 
ট্থাপত্যে, ভাস্কর্য“ ও চিত্র 
কলাতেও এথেন্স ওই সয় যে 
প্রাতভার পাঁরচয় দিয়োছল, তার 


ইতিহাস 


হেরোডটাস 
তুলনা নেই । পারস্য-সম্নাট জেক পসএাথেন্স নগরাীকে ভস্মীভূত করোঁছলেন ॥ 


গ্রাস V6 
পোরাক্লস পুনরায় এথেন্সকে স:রম্য প্রাসাদে, মান্দরে ও ম্াঁ্ততে সুশোঁভত 
ক'রে তোলেন। এথেন্সের অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী এথেনার 


মণ্দির পাৰ্থেনন 'বখ্যাত স্থপাঁত ইক্‌টিনাস্রে অমর 
কণীত‘। “ফাঁডয়াস এথেনা দেবার এক অপুর্ব মহরত নিমণি করেন । অন্যান্য 


শিল্পকলা 
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পার্থেনন মাঁন্দরের ধৰংসাবশেষ 
বহ; *শল্গীও এথেন্সকে প্রাসাদে, মাঁন্দরে ও মনার্ত তে স:সাঁজ্জত করেন । 


৷ স্যা সি ডন ভত্ত্যুদ্ছস ৷ 


পাটা ও এথেন্স দ’র্ঘ'কালব্যাপ'ী যুদ্ধে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করে ফেলোঁছল 

এবং এই সুযোগে গ্রীসের যেসব রাজ্য মাথা চাড়া দিয়োঁছল তাদের মধ্যে উত্তরের 

লা রাজ্য ম্যাসিডন অন্যতম ৷ খ্‌চ্টপূ্ব ৩৫৯ অব্দে ফালপ 

ম্যাগডনের রাজা হ’ন। 'তাঁন এক অপরাজেয় সৈন্যদল 

গড়ে তোলেন এবং তার সাহায্যে সমগ্র গ্রীদদেশ জয় করেন । গ্রীস জয় করার 

পর 'ফালপ পারাসক সাম্রাজ্য আক্রমণের পারকল্পনা আঁটতে আর*্ভ করেন; 
কিন্ত: হঠাৎ তাঁর মৃত: হওয়ায় সে দ্বপ্ন সফল হলো না । 


ফাঁলপের মত:্ুর পরে ম্যাসিডনের সিংহাসনে বসলেন তাঁর পঢ়্র আলেক- 
জাণ্ডার । ছোটবেলা থেকে আলেকজা*ডার গ্রীক পাঁণ্ডদের কাছে গ্রীক সাহত্য, 
ইাঁতহাস সম্পর্কে শিক্ষা পান ৷ বিখ্যাত পাঁণ্ডত আযাঁরচ্টটল 
{ছিলেন তাঁর গৃহ শিক্ষক । সমরাঁবদ্যায়ও আলেকজা'ডার 

{ছলেন বিশেষ পারদরশা। 


আলেকজাণ্ডার 


৮৬ প্রাচীন যুগের কথা 


রাজা হওয়ার পর আলেকজা‘ডার পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য যাত্রা 
করেন। সঙ্গে ছিল চল্লিশ হাজার 
সৈন্য_পদাতক ওঘোড়সওয়ার মলে 
হেলেসপণ্টের ওপারে ছল পারসগক 
সাঘাজ্য । পারসাীকদের তৈর! প্রশস্ত 
পাথুরে সড়ক 'দয়ে গ্রীকসৈন্য-সামন্ত 
চলে এশিয়ায় । ৩৩৪ খণল্টপুবাৰ্দে, 
সাত বছর পরে তান ভারতবর্ষে“ গিয়ে 
পে'ঁছোন। এই সাত বছরে '(তাঁন 
গ্রাকদের প্রতিদ্বন্দৰী ফানাসিয়া ধৰংস 
EE : করেন । 'মশর তাঁর পদানত হয়। 
আলেকজাণৎ্ডার অবশেষে পারস্যরাজ দরায়:সকে পরাজত 
করে আলেকজাণ্ডার পারসাক সাগ্র'জ্যের দ:ট রাজধানী স:সা ও পাঁস'পোঁলস। 
ধ্বংস করেন ৷ পারসাক সাম্রাজ্য বাশচহন হয়ে'যায় । 
পাঁ্স'পোলস থেকে গ্রীক-সৈন্যরা চললো পঢ্বমুখে । পথে মধ্য এশয়ায় 
আলেকজান্ডারে  শকদের দেশ দখল করে হন্দ:ক শে পর্বতের কাছে হাজির 
AEE হলেন আলেকজাণ্ডার। এই সময়ে উত্তর-পাঁশ্চম ভারতে 
কোন বড় রাজ্য ছল না ; বহু ছোট-ছে|ট নগররাষ্ট্র হিল ৷ এদের মধ্যে তক্ষশীলার 
রাজা আঁদ্ভ এবং ঝিলম ও চেনাব নদীর মধাবতশ ভ:ু-খণ্ডের ন্‌পাঁত পুরু ছিলেন 
অপেক্ষাক,ত শান্তশাল' ; কিন্ত; অশ্ভি ও পঢরুর মধ্যেশন্রযতা ছিল । তাই পঢরুকে 
জন্দ করার জন্য আঁল্ভ আলেকজাণডারের বশ্যতা স্বীকার করলেন এবং ভারত: 
আক্কমণে তাঁকে সবরকম সাহায্য তে প্রচ্তৃত হলেন । কিন্ত: অনেক ক্ষ দু রাজ্যই 
আলেকজাণ্ডারের কাছে বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করতে রাজী ছিল না ॥' 
এযাষ্টাকেনয়, এ্যাস্‌সানেকয় প্রভ্‌ত নগরগ:লি প্রবল বক্মে আলেকজাণ্ডারকে 
বাধা দিয়োছল। আলেকজাণ্ডার এগডলকে সম্পূর্ণ ধংস করেছিলেন । সবচেয়ে 
প্রবল বাধা পেয়োঁছলেন তিনি পঢরুর কাছ থেকে । বারত্বের সঙ্গে লড়েও পর 
হেরে 'গয়োছিলেন ; তবে তাঁর বাঁরত্বে মগধ হয়ে গ্রীক সম্রাট তাঁকে তাঁর রাজ্য 
ফিরিয়ে দিয়োছলেন। এরপর আলেকজাডার তাঁর বিশাল সৈন্যবাহন] য়ে 
বিপাশা নদা পর্যন্ত অগ্রসর হয়োছলেন ৷ বিপাশা নদার পর্ব তাঁর প্ষ'ন্ত বিস্তৃত 
হিল মহাপরাক্লমশাল' নন্দরাজার সাম্রাজা। তাঁর শাঙ্ডর কথা শুনে গ্রীক সৈন্য- 


গ্রীস ৮৭. 


{ বাহন আর বেশীর এগয়ে যেতে চাইলো না ৷ ফরবার সময়ে গ্রীকরা নতুন 
পথ ধরলো । সেনাপাঁত নিয়ারকাস চললেন সন্ধুনদ য়ে, আর আলেকজান্ডার , 


বেলুচল্তানের মধ্য দিয়ে রওনা দিলেন অবশেষে ৩২৩ খণ্টপুবব্দ ব্যা'বলন 


৮৮ প্রাচীন যুগের কথা 


নগরে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে আলেকজা'ডারের মৃত্য হয় । ভারতের বাঁজত অংশে 
আলেকজা*‘ডার যে কয়েকাঁট উপনিবেশ স্থাপন করোছলেন, তাঁর মৃত্য্যার অল্প" 
ক্কাল পরেই সেগঢল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। 


‘আলেকজা'ডারের মৃত্্যার পর তাঁর বিশাল সম্রাজ্য গ্রীক সেনাপাঁতরা 
নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগ করে নেন। সেনাপাঁত টলোম 
পেলেন মিশর ৷ গ্রীস ও ম্যাসিডনে ক্ষমতা দখল করলেন 

সেনাপাত শ্যাণ্টপেটার । এ্যাণ্টগোনাস লাভ করলেন 'ফ্লাজয়া ও আরও 
কয়েকাঁট রাজ্য । সেনাপাঁত সেল:কসের ভাগে পড়ে পা্চম-এাশয়া । 

গ্রীসের আর কোম রাষ্ট্র মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলো না । ম্যাসডনের সঙ্গে 
এথেন্স ও অন্যান্য নগররাচ্ট্রের সঙ্গে দার্ঘ'স্থায়ী বিবাদ বসম্বাদ চলতে লাগলো । 
গ্রীসের রাষ্টরগনঁলর এই অন্তন্ব'ন্দেের সুযোগ নিয়ে রোম একের পর এক নগরণী- 


“গল জয় করে নিলো এবং ১৬৪ খণ্টপুবন্দি সমস্ত গ্রীস রোম সাম্রাজ্যের একাট 
প্রদেশে পাঁরণত হলো । 


সান্াজ্যেব পতন 


অনুশীলনী 
বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী ঃ 


>! ক্রীট কোথায় অবাহত ? ক্ীটান সভ্যতা সম্বন্ধে কি জান ? 

২! হোমার কে ছিলেন ? তাঁর লেখা মহাকাব্যগণলর নাম কর ৷ হোমারায় 
যঢগ সদ্বন্ধে যা জান লেখ ৷ 

৩ গ্রীসে নগর রাণ্টগযলর উচ্ভব হয়েছিল কেন ? প্রধান দুটি নগর রাষ্ট্রের 


নাম কর । নগর রাণ্ট্রেগলর মধ্যে সাংস্কতক আদান প্রদানের ফল 'ক হয়েছিল? 
8 প্রাক দেবদেবীর সম্বন্ধে ক জান? 


৫ । এঘেন্সে শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থা ক ধরনের ছল ? 

৬। এথেন্সে রাজা কভাবে দেশ শাসন করতেন? 

৭। দ্পাটরি ক্ষা ব্যবচহহা {ক রকম ছল ? 

৮ । দ্পাটরি জনাপ্রয়তা হান ও এথেন্সের জনাপ্রিয়তা বৃদ্ধির কারণ কি? 


:৯। ল্পার্টা ও এথেন্সের মধ্যে যে য: দ্ধ হয়োছল তার নাম ক ? এই যুদ্ধের 
কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর । 


১০ । এথেন্সের শিল্পা ও নাট্যকারদের পাঁরচয় দাও । 


গ্রীস 
১১ ৷ আলেকজা'ডার কে ছিলেন ? তাঁর ভারত আক্রমণের বিবরণ দাও ৷ 
১২। টাকা লিখ ঃ 
পোঁরারলুস, সফো'রুস, সক্লোটস, হেরোদোতাস ৷ 

5৩। অশুদ্ধি সংশোধন কর £$_ 

(ক) গ্রীকদের সুর্য দেবতার নাম জিউস । 

(খ) লাইকারগাস ছিলেন এথেন্সের একজন শ:সনকতা ৷ 

(গ) হেরোদোতাস ছিলেন একজন বখ্যাত গ্রীক নাট্যকার 


(ৰ) ইগ্কাইলাসের বিখ্যাত নাটকের নাম আন্তগোনে ৷ 
(ঙ) সত্যের জন্য ফোর্স কারাগারে {বষপান করে প্রাণ বিসর্জন দেন! 


3৪ । ঠিকভাবে সাজিয়ে বাক্য লেখ? 


গ্রীকদের দেবরাজ ছিলেন পোঁরাক্লস 
সাইসেনির রাজা ছিলেন ফালপ 
এথেন্সের {বিখ্যাত টাইরেন্ট লেন জিউস 
ট্রয়ের রাজপনু্র লেন আগমেন'ন 


স্যাসডানয়ার রাজা ছিলেন প্যারিস ৷ 


অষ্টম অন্যাস 
রোম 


ল্যাটিন, স্যাবাইন ও এট্রাস্‌কান্‌_এই তন জাতির সংমিশ্রণে রোমান 

রেমান জাতির উংপান্ত জীতির উৎপাঁত্ত। তবে রোমান জাত উপর ল্যাটিন প্রভাবই 
সবচাইতে বেশী । 

ইটালার পশ্চিম উপকুলের প্রধান নদা টাইবার ৷ টইবারের বামতাঁরে 

মোহনা হতে ১৫ মাইল দরে কয়েকাট অনচচ্চ পাহাড়ের উপর রোমনগর অ *স্থত। 
 রেমনগরের জন্ম জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে রোম সাতাঁট পাহাড়ের উপর ছাঁড়য়ে 
পড়ে। তাই রোমকে বলা হত ‘সত শৈলনগর’ ৷ 

কথিত আছে রমঢ্যুলাস ও রেমাস লেন যদ্ধ দেবতা মঙ্গল ও মা 'রিহয়া-র 
যমজপ;ত্র। 'রহয়া-র কাকা এ্যামহলয়াস 'রহয়া-কে হত্যা করে তার পতুত্ 
দবটকে টাইবার নদাঁতে ভাসয়ে দেয় । প্রথমে এক নেকড়ে বাঁঘনণ দুধ দিয়ে 
তাদের জাবন রক্ষা করে । পরে এক মেষপালক তাদের লালন পালন করে। 
ওরা ভাসতে ভাসতে যেখানে এসোঁছল রম্যনলাস পরে সেখানেই রোম নামে একাট 
নগর প্রাতচ্ঠা করেন ( খচণীঃ পঃ ৭৫৩ সনে )। এ কান! কাঁজ্পত বলেই মনে 
হয়। প্রবাদ রয়েছে ‘রোম একাদনে তৈরী হয় বনি ৷” আসলে রোমও বহুকাল 
ধরে ধাঁরে ধাঁরে গড়ে উঠোঁছল । 
'_ রোমউলাস রোমের প্রথম রাজা হ'ন । তারপর তাঁর বংশের কয়েকজন রাজা 
রোমে রাজত্ব করেন । শেষ রাজার অত্যাচারে বরন্ত হয়ে দেশের লোকেরা তাঁকে 
তাড়িয়ে দেয় । তখন থেকে রোমে প্রজাতন্দ প্রাতাk্ঠত হয় । 

রোম ধাঁরে ধীরে চারপাশের অন্যান্য দেশ জয় করে বড় হয়ে উঠে ৷ ব্যবসা- 
বাণিজ্যের খ্‌ব প্রসার হতে থাকে। তখন আফ্রকার উত্তরে কার্থে'জ শহরের 
বব প্রতাগ । রোম বড় হয়ে উঠ্ঠবার সঙ্গে সঙ্গে ভনমধ্যসাগরের আধিপত্য এবং 
ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে রোম ও কার্থে'জের মধ্যে বিবাদ বে'ধে যার । 


রোম ও কার্থেজের যুদ্ধ 


কার্থেজ ছল ফিনিশাঁয়দের একটি উপানবেশ । এখন থেকে {তন হাজার 
বছর আগে 'ফানশায়দের বাস ছল ভুমধ্যসাগরের পর্ব উপক্‌লে ৷ ভুমধ্য- 
সাগরের চারাঁদকের রাজ্যগড়ল এবং আরও অনেক দেশের সঙ্গে তাদের ব্যবসা- 


রোম > 


বাঁণজ্য চলতো ৷ 'ফানশায়দের মত দক্ষ নাবিক এবং চতডুর ব্যবসায়ী সে যুগে 
আর 'ঁছল না৷ গ্রীস, ইংলন্ড, ইতাঁল, স্পেন, আফ্রিকা 
প্রভৃতি দেশে তাদের জাহাজ প্রায়ই যাতায়াত করতো। 
ভুমধ্যসাগরের তাঁরে তারা অনেকগুলো শৃহরও প্রাতষ্ঠা করে। কার্থে'জ, মাসহি. 
সাইপ্রাস দ্বাপ প্রভাত জায়গায় তাদের ঘাঁটি দল ৷ কার্থে'জের প্রাধান্য উত্তর 
আফ্রিকার ব্‌হত্তর অণ্চলে স্থাঁপত হয় । 'সাঁসালর বতহ্ত্তর অংশেও কার্থেজের 
করত ত্ব ছিল ; সাঁ্ডানয়া ও কাৰ্স'কা তার দখলে ছল ৷ 


৮২৫ খনাঁল্টপবন্দি ফানিশ'য়রা কার্থেজে তাদের প্রাধান্য স্থাপন করে 
পরে সম্‌দ্ধি ও সম্পদে কার্থে'জ অন্য সব নগরকে ছাঁড়য়ে যায় । শহরের মধ্যে 
আড়াই লক্ষ লোকের বাস, বন্দরে বহ; দেশের জাহাজ, উচু 
মন্দির ও প্রাসাদের শিখর দুর থেকে চোখে পড়তো ৷ শহরের 
দাঁক্ষণে যোঁদক দিয়ে শত্রু আক্ৰমণ করার ভয় হিল সোঁদকে তনাঁট উচু প্রাচীর 
ছল ৷ শহর রক্ষার জন্য পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যবাহনা ছল ৷ ব্যবসা- 
বাণজ্য ও নৌশান্ততে কার্থেঁ জের তুলনা ছিল না । 


রোমানরা 'ফানশায়দের “পউাঁনকাম’ বলতো ; সেইজন্য কার্থে'জের সঙ্গে 
রোমের যে য:দ্ধ হয় তাকে “পউানিক যুদ্ধ’ বলে । প্রথম পিউনিক যুদ্ধে 
(২৬৪-২৪১ খ:ীৎ্টপূবব্দি ) কার্থে'জের পরাজয় হয় । ফলে 
প্রথম পিউক যুদ্ধ "4 
কার্থে'জকে 'সাঁসাল দ্বাপ রোমের হাতে ছেড়ে দিতে হয় ও 
অনেক ক্ষাঁতপুরণ দেবার অঙ্গীকার করতে হয়। এই যুদ্ধে কার্থে'জের খুব 
ক্ষত হয়। 'কন্ত; হামলকার বাকরি নামে কার্থেজের এক সেনাপতি স্পেনের 
এক অংশ জয় করে সেখানে সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। স্পেন 
হামিলকার বাকরি ই 
দেশের দাক্ষণে সোনা ও রপোর খান ছিল | কাজেই অল্প- 
‘দিনের মধ্যেই কার্থেজের অবস্থা আবার ভাল হয়ে উঠে। হামলকার বাকরি- 
এর মতন হলে পর সৈন্যরা তাঁর পদতর হানবলকে তাঁদের নেতা বলে মেনে নেয় । 
কার্থে'জের পরাজয়ের কথা হামিলকার কখনও ভুলতে পারেননি ৷ হাঁনবলের 
বয়স যখন মান ন’ বছর, তখন তান তাঁকে দেবমন্দিরে নিয়ে গয়ে প্রাতজ্ঞা করান 
যে, হাঁনবল এই অপমানের প্রাতশোধ নেবেন ৷ হানিবল এই অঙ্গীকারের কথা 


চিরাঁদন মনে রাখেন ৷ 
স্পেনের পঢ় সাঁমান্তে সেগানটাম নাগে একাঁট শহরের আঁধবাসীরা রোমানদের 


ফানিশাঁয় বণিক 


কাৰ্থেজ 


৯২ প্রাচীন যুগের কথা 


বন্ধু ছিলেন । হানিবল এই শহর আক্রমণ করলে রোমের সঙ্গে কার্থে'জের যুদ্ধ 
শুরু হয় । একে দ্বিতীয় পিটাঁনক যুদ্ধ (২১৮-২০২ খুণ্ট- 


তম [তাক যং এ বৰৰ ) বলে৷ হানিৰ তাঁর বিশাল সৈন্যবাহন’ নিয়ে 
দুগম আল্পস পর্বত অতিক্রম করে ইটালতে 
প্রবেশ করেন । ‘কানের’ যচদ্ধে রোমানরা তাঁর 
নিকট পরাজিত হয়। সৈন্য কম থাকায় হানিবল 
রোম আক্রমণ করতে অগ্রসর হননি । অবশেষে 
হানবলের ভাই হাসড:বাল সৈন্য নিয়ে আল্পস 
প্বতি অতিক্ৰম করে ইটালিতেপে“ঁছান । রোমানরা 
বুঝতে পারে যে, হানবলের সঙ্গে হাসডর:বাল 
মিলিত হলে কার্থে'জের সৈন্যদের আর বাধা 


দেওয়া যাবে না । তাই তারা পুরে'ই হাসড্র:বালকে 
আক্রমণ করে হারিয়ে দেয়। যুদ্ধে'হাসভ্র বাল নিহত হন এবং এই সঙ্গে হানিবলের 
'প্রোম জয়ের আশা শেষ হয়ে যায়। 


রোমানরা ভাবলো, হানিবলের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় হলো কার্থে'জ 
আক্রমণ করা । তাহলে হানিবলকে নিজের দেশ রক্ষা করবার জন্য ইটালী ছেড়ে 
ডল চলে যেতে হবে। রোমান সেনাপাঁত সাপও সম্‌দু পার 
হয়ে কার্থে'জ আক্রমণ করেন। কর্থে'জ রক্ষা করবার জন্য 
হানিবলের ডাক পড়ে । রোম জয় অসমাপ্ত রেখে হানিবল দেশে ফরে যেতে 
জান বাথ বাধ্য হ'ন । কার্থে'জের কাছে জামা নামক স্থানে হানিবলের 
সঙ্গে সাঁপওর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে হানিবল পরাজিত 
হন । তাঁর পরাজয়ে কার্থেজের সর্বনাশ হয়। রোগ স্পেনের রাজ্য ও ভুমধ্য- 
সাগরের দ্বাঁপগযলি অধিকার করে নেয় । কার্থে'জের অধধ্বাসারা প্রত বছর 
রোমকে অনেক টাকা ক্ষাতপুরণ দিতে স্বীকার করে। রোমান সৈন্যরা কার্থে'জের 
প্রায় পাঁচশ, যডণ্ধ জাহাজ পুড়িয়ে দেয় । 
রোমের সঙ্গে কার্থে'জের সন্ধি পঞ্চাশ বছরের বেশ স্থায়ী হয়। তারপর 
আবার যুদ্ধ বাঁধি । এই যুদ্ধকে তৃতীয় পিউাঁনক যুদ্ধ ( ১৪৯-১৪৬ খঢাঁচ্ট- 
পঢবব্দি ) বলে । কেটো নামে রোমের একজন বিখ্যাত নেতা ছিলেন । . তান 
একবার কার্থে'জে যান । ব্যবসা-বাণিজ্য পূর্বেকার মত চলছে এবং কার্থে'জের 
তৃতীয় পিউনিক কৃণ্ধ আবার শ্রীব্‌দ্ধি হচ্ছে দেখে তান বাস্মত হন। তাঁর মনে 
হয়, ভাঁবয্যতে রোমের আবার 'বপদ আসতে পারে। 


রোম ৯৩ 


রোমে 'ফরে তান সকলকে কার্থে জের বরুদ্ধে উত্তোজত করতে থাকেন । তান" 
যে বিষয়েই রোমের সেনেটে বক্তৃতা দিতেন তার শেষে বলতেন, “কার্থে‘জকে ধংস” 
করতে হবে।” অবশেষে সন্ধির সর্ত পালন করা হচ্ছে না 
এই কারণ দোখয়ে রোমানরা কার্থে'জ অ;ক্লমণ করে। চার 
বছর অবরোধের পর তারা কার্থে'জ আঁধকার করে ধ্বংস করে ফেলে । কার্থেজ 
শহর প্রথমে আগুন দিয়ে প:ড়িয়ে দেওয়া হয়, তারপর লাঙ্গল দিয়ে জাম চাষ: 
করে ফেলা হয়। কার্থে'জ শহরের আর কোন চিহ্ন থাকে না। 


রোমান রাষ্ট্রের ভাঁত্ত পারবার ! পারবারে পিতাই ছিলেন প্রধান ব্যাস্ত ৷। 
পাঁরবাবের ক্রীতদাস ও সন্তানদের উপর পিতার একচ্ছন 
রোমান সমাজ ব্যবস্থা 

আ'ধপত্য ছল ৷ প্রাচীনকাল থেকে রোমের জনসাধারণ: 
দঢট শ্রেণীতে বিভন্ত ছিল ঃ প্যাট্টাসয়ান ও 'প্নাবয়ান । আঁভজাত শ্রেণীর 
লোকেরা প্যা'ষ্রাসয়ান এবং গরীব বা সাধারণ মানুষেরা 'প্লাবয়ান নামে পাঁরাঁচত: 
ছল প্যাঁট্টাসরানরা অনেক সুযোগ সুবিধা পেতো আর 'প্লাবয়ানরা বহ: আঁধকার 
থেকে বাঁণ্ত ছিল৷ ধর্মাঁয় ও সামাজিক অন;৪্ঠ।নে 'প্লাবয়ানরা যোগ দিতে পারতো 
না ; প্যাট্টাসয়ানদের সঙ্গে প্লি'বয়ানদের বিবাহ সম্ভবপর ছিল না । 'প্লাবিয়ানদের' 
নীডিডাই রাজনৈতক ক্ষমতাও হল না । প্যাট্রাসয়ানরাই কনসাল,. 
ম্যাজিস্ট্রেট ও উচ্চপদস্থ পুবোহত হতো ৷ রাজতন্নের 
অবসানের পর রোমে প্রজাতন্ প্রাতাষ্ঠত হয় । এই সময়ে দ; জন কনসাল দেশ 
শাসন করতেন! প্যা'টটসয়ানদের মধ্য থেকে প্রতি বছর দু'জন কনসাল নির্বাচিত 
হতেন । কনসালদের পরামর্শ দেবার জন্য {ছল সেনেট ৷ সেনেট ছিল অভিজঞাত- 
দের সভা ৷ 'প্নাবয়ানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য একাট নতুন পদের সৃষ্ট করা হয় । 

তাকে 'ট্টাবউন বলা হতো ৷ প্রা বছর দু'জন {্রাবউন িব্চিন করা হতো । 
প্রথমে রোমের প্রত্যেক নাগাঁরকদের শাসন সন্বন্ধে কথা বলার আঁধকার ছিল 
সে আঁধকার ভোগ করত কেবল অভিজাত শ্ৰেণী ৷ পরবর্তাঁকালে অবশ্য 
ট্রাবউনরা প্লাবয়ানদের পর্ণ’ রাজনৈঁতক ও সামাজিক 
Sl আঁধকার ভোগ করতে সাহায্য করে। সুতরাং প্রথম দিকে 


প্যাঁট্টাসয়ানরা পূর্ণ নাগারকের অধিকার ভোগ করলেও পরে 'প্রাবিয়ানরা 


সযোগ-সঢবধা অজন করে। 
বোমের সামাজিক এবং অর্থ নৈঁতক জীবনের প্রধান কলগক ছিল দাস-প্রথার 


কার্থে জের ধংস 


না। 


৯8 
ব্যাপক প্রচলন ৷ দিকে কে সামাঁরক 


রোমান ক্রীতদাস 


প্রাচীন যুগের কথা 


অভিযান চালনা করে রোম ক্রমশঃ 
নিজের রাজ্যসীমা বাঁড়য়ে চলাঁছল ৷ 
বিজিত রাজ্যের বহু আঁধবাসাী যুদ্ধ 
বন্দী অবস্থায় থাকার পর দাসত্ব বরণ 

করতে বাধ্য হয়। 

ক্লীতদাস 'পতা- 
মাতার সন্তানরাও ক্রমশঃ দাসদের সংখ্যা 
বাড়য়ে চলাছল। জাঁমজমা চাষ- 
আবাদের জন্য প্রচুর সংখ্যক দাস 
{নিয়োগ করা হতো । ধনী ও সম্ভ্রান্ত 
পাঁরবারে গ্‌হকর্মে'র জন্যেও দাসদের 
প্রয়োজন হতো ৷ যে সব খাঁনতে পাথর 
পাওয়া যেতো সেই সব খাঁনতে কাজ 
করার জন্যও বহ: দাসদাসী খাটানো 
হতো । বেতনভুক শ্রামকদের পাঁরবর্তে 
ক্রীতদাস নিয়োগ বেশী লাভজনক এই 


ক্রীতদাস প্রথা 


আঁভজ্ঞতা থেকে জাঁম, খাঁন ও কারখানার মালিকরা ক্রমশঃ বেশী সংখ্যায় দাস 


নিয়োগে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো । 


সবরকম গ্বাধীনতা হতে বাণ্ডিত বিপুলসংখ্যক দাসদের অসহনীয় কষ্ট এবং 


অভাব আঁভযষোগের মধ্যে দিন 
কাটাতে হতো ৷ বয়চ্ক দাসদাসী- 
দের কর্মক্ষমতা কমে যাবে-_এই 
ভয়ে মালিকেরা অনেক সময় তাদের 
প্রকাশ্য বাজারে বক্য় করে নতুন 
দাস ক্রয় করতো ৷ যারা দেহের শ্রম 
এবং কর্মক;শলতা দিয়ে জীবনের 
আঁধকাংশ সময় মালিকদের সেবা করে 
এসেছে তাদের প্রাত মালিকদের 


: 
গ্ল্যাডয়েটরের লড়াই 


কোন কর্ত‘ব্যবোধ ছিল না ৷ অনায়াসে গর:, ঘোড়া, ভেড়ার মতো এদের কেনবেচা 
‘ছল সে-যনুগের সাধারণ ঘটনা । সাঁরসারি খুপারর মতো ছোট ছোট ঘরে, যেখানে 


রোম ৯৫ 


সূর্যের আলো অথবা মনন্ড বাতাসের প্রবেশাধিকার ছিল না সে রকম অস্বা্থ্যকর 
পাঁৱবেশের মধ্যে, অনেক সময় শ্‌ঙ্খালত অবচথায় ক্রীতদাসদের এক সঙ্গে পশুর 
মতো জাবন যাপন করতে দেখা যেতো । ক্রীতদাসদের লড়াই শেখানোর জন্য 
অনেক শিক্ষালয় খোলা হয় । লড়াইয়ে শিক্ষাপ্রাগ্ত ক্লীতদাসদের বলা হতো 
+ল্যা্ডয়েটর ৷ *ল্যাডয়েটরের লড়াই এত জনাপ্রিয় হয়ে উঠে যে এই লড়াই 


এাম্ফাথয়েটার 


দেখার জন্য দেশে বড় বড় প্রেক্ষাগ্‌হ ননাৰ্মত হয়। এই সব প্রেক্ষাগহ ছিল 
বহ:তল িশিঘ্ট অগ্রাগকা এবং এক সঙ্গে হাজার হাজার লোক বসে লড়াই 
দেখতো ৷ এগঢঁলকে বলা হতো এা্ফাথয়েটার ও কলো'গয়াম। দুজন 
ক্ৰীতদাসকে তরোয়াল হাতে নামিয়ে দেওয়া হতো দণ্জন হানাহানি করে যে 
জয় হতো তাকে আবার ফেলে দেওয়া হতো সংহের সামনে! সংহের সঙ্গে 
তার তখন লড়াই চলতো ৷ সিংহ যখন তার রন্তা’লত দেহাঁট ছ'ড়ে খেতো 
তাই দেখে হাজার হাজার দর্শক আনন্দে ফেটে পড়তো 


এই অব্দ্থায় নিমঁতত দাসদের মধ্যে বিক্ষোভ খড্ব দ্বাভাবিক দছিল। এই 


৯৬ প্রাচান যুগের কথা 


বিক্ষোভের ফলে তারা অনেক সময় {বিদ্রোহ ঘোষণা করতো এই সব বিদ্রোহের 
মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ছল স্পাটকাসের নেত্‌ত্বে পরি- 
চালত এক সমস্ত 'বদ্রোহ (খঢ়ঁঃ পঃ ৭৩-৭১) । স্পাটার্কাস 
ছিলেন মল্লযোচ্ধা । দাসত্বের অপমান এবং 1নিযতিন হতে মুন্তিলাভের উদ্দেশ্যে 
তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন । প্রথমে এই বিদ্রোহের যোগদান করে মাত্র একশ” 
সহচর ক্রমে ইটালর বাভন্ন অঞ্চল হতে এক লক্ষ দাস বিদ্রোহী দলে যোগদান 
করলে রোমের কত্‌পক্ষ অত্যন্ত ভাত হয়ে পড়েন । পর পর তিনবার আঁভ্যান 
চালিয়ে রোমের বাহন! বিদ্রোহীদের হাতে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। 
বিজয়া সশস্ল দাসবাহিন' ক্রমে দাঁক্ষণ ইটালি হতে অগ্রসর হয় রোম আঁভমুখে ॥ 
তাদের উদ্দেশ্য ছল রাজধানী অধিকার করা । কিন্ত; শেষ পর্যন্ত তাদের উদ্দেশ] 
সিদ্ধ হয়নি । সেনাপতি ক্রেসাসের নেতত্বে পারচালত রোমক বাহন! বিদ্রোহী 
সৈন্যদের পরাজিত করে তাদের রোম আধকারের পাঁরকল্পনা ব্যর্থ কৰে দেয় ৷ 
স্পাটকোস যদদ্ধক্ষেত্রে মত;্য বরণ করেন। প্রায় ছয় হাজার ক্রীতদাস বন্দ! হয় ॥ 
দাঁহ্ষণ ইতালির প্রধান রাজপথ আযাপিয়সওয়ের দুধারে ক্রুসাবদ্ধ করে বন্দী 
ক্রীতদাসদের হত্যা করা হয়। 


জুলিয়াস সিজ্জার 


স্পাটর্কাস-এর বিদ্রোহে যখন রোমের নাগরিকরা ভাত ও আতাঁঙ্কত, তখন 
রোমের সেনেট-এর সদস্যরা নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা দখল করার কানে মত্ত ছল ॥ 
শেষ পযন্ত তনজন সেনাপাঁত রোমের রাজনোঁতক ক্ষমতা দখল করেন ॥ 
তাঁদের নাম পণ্পে, ক্লাসাস এবং জুলিয়াস সিঙ্গার । এই তিনজনের শাসনকে 
বলা হয় ব্ৰয়ী-শাসন । 

নয় শাসকদের মধ্যে জুলিয়াস 'সিজ্রার লেন সবচেয়ে উচ্চাকাশ্ষী । তাঁর 
জনপ্রিয়তাও ছিল । তান কন্স'ল 'নিবাচত হয়েছিলেন । কন্সাল রুপে সিজার. 
কিছু কিছ; গণতান্ল্ৰিক কাজ করোঁছলেন । 

কিন্ত; সিঙ্গার বুঝতে পেরোঁছলেন যে, সাধারণ লোকের সাহায্য নিয়ে তাঁর 
উচ্চাকাশচ্ষা চরিতার্থ করা সম্ভব হবে না। সেজন্য চ ই সৈন্যবাহিনী । নিজস্ব 
সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার জন্য সিজার গলদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে সেখানে, 
গেলেন । গল-এর সব অংশ রোমের অধিকারভুন্ত ছিল না। সেনেট সে অংশ, 
জয়ের জন্য সিজারকে অনুমাঁত দিলো। সিজার এই স:যোগের: অপেক্ষাতেই. 


দাস বিদ্রোহ 


রোম ১৭. 


ছিলেন । সেনেট-এর অন:ুমাঁত লাভ করে তাঁন নিজের সৈন্যবাহিনী গড়ে 
তুললেন ৷ 
সাত বছর ধরে যহদ্ধ করে জ:লিয়াস সিজার সমগ্র গল দেশ জয় করেন ॥' 
Be পরে সিজার ঈাঁজপ্ট, পন্টাস এবং ন:মিডিয়াও জয় করে- 
কর্ত-ত্ব প্রতিষ্ঠা ছলেন। একবার তানি আঁভযান করে ব্রিটেনে পর্যন্ত 
পেঁঁছে গয়োছলেন ৷ এইসব আঁভযানের ফলে বাইরের 
প্রচুর অর্থ ও সম্পদ রোমে এলো ৷ রোমে সোনার দাম খুব কমে গেলো ৷ 
জনসাধারণ 1সজারের ব'রত্বে ও কৃতিত্বে খ:ব খুশী হলো । 


এবার জু়লয়াস সিজারের উচ্চাকাশক্ষা সফল হওয়ার সময় । তান জন- 
সাধারণের সমর্থন নিজের ক্ষমতাবদ্ধর 
কাজে লাগালেন । ন্রয়ী শাসকদের 
মধ্যে ক্তাসাস এবং পম্পে আগেই 
মৃত্াবরণ করোছলেন। অতএব 
{লঙ্জারকে বাধা দেওয়ার কেউ ছল 
না । সিজার রোমের সর্বেসবা হলেন । 
তখন তাঁর ক্ষমতা অসাম । জনগণের 
সাঁমাত 'সজারের ইচ্ছানুসারে পাঁর- 
চালত হতো ৷ 'সজার সম্রাট হবেন 
এমন কথাও শোনা গেলো ৷ 
{সজারের এত ক্ষমতাস্পহা সেনেট- j 
এর সদস্যদের মধ্যে আতগক ও 'বরন্তি জ:লিয়াস সিজার 
সৃষ্টি করলো ৷ ব্রটাস এবং ক্যাসিয়াস-এর নেতৃত্বে সেনেট- 
সিজ্ঞারের মৃত্য 5) 
এর একদল সদস্য সিজারের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হলো ৷ 
চক্লান্তকারীরা সেনেটে সিজাারকে ছনাঁরকাঘাতে হত্যা করলো (৪৪ খঃ পঃ) ৷ 
চক্লান্তকারদের হাতে জুলিয়াস সিজারের মৃত জনগণকে ক্ষিপ্ত করে 
EUSA EE চক্জান্তকারাদের নেতা ব্র্টাস এবং ক্যাসিয়াস 
বিলুপ্তি পালয়ে গেলো ৷ রোমে দ্বিতীয়বার ত্রয়ী শাসন প্রারতাজ্ঠত 
হলো ! এবারে শাসনকর্তা হলেন লিপডাস, মার্ক: এ্যান্টান : 
এবং জর়লয়াস সিজারের পাঁলত পঢ়ত্র অক্টোভয়ান সিজার । ত্রয়ী শাসকগণণ 
যুদ্ধে রঃ্টাস এবং ক্যাসিয়াদকে পরাজিত ও নিহত করলেন 


প্রাচীন_৭ 


৯৮ প্রাচীন যুগের কথা 


এই ঘটনার পর অক্টোভিয়ান তাঁর পিতার মতো রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা দখল 
করতে চাইলেন। লিপিডাস-এর নিজস্ব কোনো শান্ত ছিল না । অতএব 


ON I EEE 


হরে নাই কা 
© 


4 


b 
) 


অক্টোভয়ান-এর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী রইলেন মাক“ খ্যাণ্টান । মাক এ্যাণ্টান 
সীঞ্গ্টে গয়ে স্েচ্ছাচারা শাসন প্রতিষ্ঠা করেন । 
অক্টোঁভয়ান ঈা্জশ্ট আঁভযান করে ঈাঁ্গ্টকে রোমের একট প্রদেশে পরিণত 


রোম bt ) 


করেন৷ মার্ক এ্যাণ্টান আত্মহত্যা করলেন ৷ অক্টোভিয়ান-এর পরাক্রমে বিমুগ্ধ 
সেনেট-এর সদস্যগণ অক্টোভিয়ানকে সম্মানসনচক উপাধি 

রোমের প্রথম সমন দিলেন আগস্টাস ( ২৭খপ:)। সেনেট আগস্টাস 
সজারকে প্রচুর ক্ষমতা দিলো । আগস্টাস হলো রোমের প্রধান সেনাপাঁত ৷ তাঁর 
আর একাট উপাধি হলো সম্রাট । 

আগস্টাস সিজারের শাসনকালে জনসাধারণের প্রতি তাঁর নাত “রঢ্টি ও 
সাকসি” নণীত বলে পাঁরাচত। 'বনা পয়সায় রযন্ট বাল করে এবং সম্তা 
আমোদ-প্রমোদের ব্যবহ্থা করে আগসষ্টাস জনগণকে তরি 
পক্ষভুন্ত রাখার চেচ্টা করোছলেন। ক:টনৈঁতিক আলাপ- 
আলোচনা দ্বারা তান আর্মেোণনয়া ও বসফোরাস-এর উপর রোমের প্রভাব 
প্রাতাষ্ঠত করেন। আগদ্টাস সিংহাসনের জন্য উন্তরাধিকারনণীত প্রয়োগ 
করেন ৷ তান প'য়তাল্লিশ বছর.রাজত্ব করেন । 

খঢঁচ্টায় প্রথম শতাব্দীতে রোমের সম্রাটেরা প্রবল অত্যাচারী হয়ে ওঠেন । 
এইরকম একজন সম্রাটের নাম নাীঁরো ৷ নারো খবর সঙ্গীত-অনযুরাগা ছিলেন । 
কিন্ধয অত্যাচার ও িযতিনের প্রতিও তাঁর অনহুরাগ ছিল 
প্রচণ্ড । শোনা যায়, আঁগ্নদগ্ধ রোম দেখতে কেমন লাগে 
এই অদ্ভ;ত শখ মেটাবার জন্য নাীরো রোমে আগঢুন লাগিয়ে দেন৷ সাতাঁদন 
খরে এই মাগন জ্বলে । আগ্নদগ্ধ রোম প্রায় ভস্মস্তুপে পাঁরণত হয় । 


নতুন সাময়জ্য 


সময নাঁরো 


৭৫-৮০ খণী্টপুবৰ্দি নির্মিত রোমের কলোপিয়াম । এখানে অভিনয় হতো। 


খুীণ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোমান সাগ্রাজ্য সবচেয়ে বোশ 'বিস্তারললাভ 
করে ৷ এই সময় উত্তর স্কটল্যাণ্ড থেকে দা'ক্ষণে নলনদ এবং পাঁশ্চমে আটলাাণ্টক 


১০০ প্রাচীন যুগের কথা 


মহাসাগরের উপক=ল থেকে পঢু্ব“দকে পারস্য উসসাগর পর্যন্ত রোমান সাম্রাজ্য 
‘বিস্তৃত হয় ৷ সেই সময় রোম আরব, ভারত এবং চাঁনের সঙ্গেও বাণজ্য-সস্পর্ক* 
দ্থাপন করে । এই দেশগঢ়ল থেকে রোম মসলা, সুগাল্ধদুব্য, হাতর দাঁত এবং 
রেশম আমদানী করে। 

খুাষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয় বাভিন্ন জাত 
রোমান সাম্রাজ্যের (বাভিন্ন সীমান্তে কাঁঠন আঘাত করে। রোমের কেন্দ্রীয় 

সরকার এই সময় সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরেও নানা রকম' 

রোম সামবজ্যের  1বরোধে বিরত ছিল । ফলে কেন্দ্রীয় সরকার সমান্ত 
i আক্রমণ প্রাতহত করতে ব্যর্থ হয়। পশ্চিম দিকে গল, 
ব্রিটেন এবং স্পেন রোমান শাসন মন্ত হয়। পর্ব দিকে পামিরা রাজ্যের' 
উত্থান হয়। পা'ঁমরা রাজ্য রোমের প্রায় সমস্ত পূর্ব দিকের অণ্ডলগলর 
উপর নিজের আধকার প্রতিষ্ঠা করে। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের মুল 
কারণ হল যে, এই সমাজ ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে গয়োছল । ক্রীতদাস 
ও গরীব এবং বাঁণ্ডত ক্‌ষকদের উপর নির্ভর করে রোমের অর্থ'নণাঁত গড়ে উঠে৷ 
ছিল । এই ক্রীতদাস ও কষকরা ছিল মালিকদের উপর অসন্ত:ণ্ট । সাম্রাজ্যের 
অভ্যন্তরে ক্রীতদাস ও ক্‌ষকরা মাঝে মাঝেই বিদ্রোহ করতো । কখনও কখনও: 
‘বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করতো । ক্রীতদাস ও: 
কষকশ্ৰেণীর অসন্তোষ এবং দ্রোহ রোমান; 
সাম্রাজ্যের পতনে সাহায্য করোঁছল । 

খঢীণ্টধর্মের উত্থান? যাঁশুখচীঁজ্ট কতক 
প্রচারত ধর্মকে খচাীঁচ্টধর্ম “বলে । যশ; 
প্যালেস্টাইনের একটি গাঁরব পাঁরবারে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন । তাঁর পতা যোসেফ ছিলেন ছুতার ৷ 
ইাঁতহাপে যাঁশুর জন্মসময়টি বিখ্যাত । কারণ 
তাঁর জন্ম থেকে খঢাঁজ্টপূ্ব এবং খুাষ্টাব্দ এই 
কাল গণনা করা হয় যাঁশ:ুর ধর্মের মল কথা 
ছিল__প্রাত মান;ষ, শেষ করে গাঁরবদের প্রাত 

যাঁশুখুী্ট ভালবাসা ৷ 

খাঁচ্টধমের প্রাত আক্‌ণ্ট হয়ে বহু ক্রীতদাস, কৃষক ও সমাজের গরাঁব শ্রেণী, 
এই ধৰ্ম গ্রহণ করে। (কিন্ত: খুষজ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোমান সমাজের. 


রোম ১০১ 


উচ্চশ্রেণীর লোকেরাও খঢীচ্টধর্ম গ্রহণ করতে থাকে! - রোমান সাম্রাজে" 
খুীষ্টধ্মঁরা উপাসনা মান্দর বা চার্চ প্রতিষ্ঠা করে। চার্চ ছিল খুব 
শাভ্তশালী সংগঠন ৷ জাম-জমা ও অর্থনৈতিক বিষয়েও চার্চ" প্রবল হয়ে 
উঠে! 

এজন্য রোমান শাসকরা প্রথম দিকে খঢীঁল্টধর্মের প্রা প্রসন্ন লেন না৷ 
“কিন্ত; পরে তাঁরা মত পারবর্তন করেন । কারণ তাঁরা দেখলেন যে, খঢ়ীচ্টধর্মে“ 
ইহলোকের সুখ অপেক্ষা পরলোকের সুখের প্রাতি লোকের দ্‌ষ্ট আকর্ষণ করা 
হয়েছে৷ এই ধর্মে বিনয়ী হয়ে অত্যাচার সহ্য করার উপদেশও দেওয়া হয়েছে। 

রোমান শাসকরা খনাচ্টধর্মের এইসব উপদেশের সুযোগ নেন। তাঁরা 
খুেণ্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম বহসেবে গ্রহণ করেন৷ বলা হয়, রোমান চার্চ' মানুষকে 
এবর্গের সন্ধান দেবে । 'ঁকন্ত: এই পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন-_রোমের সম্রাট ৷ 

অন শলনাী 

বিষয়মু্খ’ প্রশ্নাবলী £ 

১॥। কা্থে‘জের সঙ্গে রোমের য্ন্ধখকে পউাঁনক যুদ্ধ বলা হয় কেন? 
“পউানক যুদ্ধ আলোচনা কর । 

২। হাঁনবল কে ছিলেন? তান কিভাবে রোমের বিরুদ্ধে যরন্ধ 
করেন? সেই যঢদ্ধের ফল কি হয়োঁছল ? 

৩। প্রাচীন রোমের সমাজে কত রকমের মান: বাস করতো? সমাজে 
ক্ৰীতদাসদের অবস্থা কেমন ছল ? 

৪। প্যাটটাসয়ান ও 'প্নাবয়ান কাদের বলা হোত ? তাদের মধ্যে বিরোধের 
কারণ ক? 

৫1 দেশ শাসনে রোমের নাগাঁরকদের কি ভুমিকা ছিল ? 

৬। স্পাটকাস কে ছিলেন? তি বিদ্রোহ করোছলেন কেন? তাঁর 
“বদ্রোহের ফল 'ক হয়েছিল? 

এ! জুলয়াস সিজারের জীবনী আলোচনা কর। তাঁর নাীঁত কিভাবে 
রোম সাধারণতন্্র ধৰংস করে। 

৮1 গণতন্ত্রের অবসানের পর রোমের কর্ণধার কে হয়োঁছলেন? রোমের 
জন্যে তান কি করোঁছলেন ? 

৯। রোম সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ক ? 

১০। খঢাঁচ্টধর্ম কিভাবে প্রুতাষ্ঠত হয়? 


১০২ প্রাচীন যুগের কথা 
সংক্ষগ্ত উত্তর দাও £ 


(ক) কার নামে রোম নামকরণ হয়েছে ? 

(খ) 'কভাবে রোমের ক্রীতদাস সংগূহীত হতো ? 

(গ) ব্ৰুটাস কে? 

(ঘ) রোম সম্রটদের মধ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠুর কে ছিলেন ? 

(ঙ) সেই নিষ্ঠুর সম্রাটের নিচ্ঠ;রতার একটা পাঁরচয় দাও । 

(চ) ্ল্যাডয়েটরের লড়াই কাকে বলে ? 

(ছ) কনসাল কাদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হোত? তাদের কাজ কি ছিল ? 
(জ) '{সাঁপও কে ছিলেন ? 


শ্‌ন্স্থান পুরণ কর ঃ 
(ক) রোম নগর প্রাতণ্ঠা করেন = ৷ 
(খে) হানবলের পিতার নাম ৷ 


(গ) _ আমলে রোমে সেনার দাম খর কমে যায়। ! 
(ঘ) = খচচ্টধ্মে'র প্রাতষ্ঠাতা ৷ 
টাকা লেখ ঃ 


হাঁনবল, প্রথম পিউানিক যদদ্ধ, ব্র্যাসাস, ব্রুটাস, কেটো, জ:লিয়াস সাজার; 
_ অগস্টাস সাজার, স্পাটকাস, খন্টধর্ম ৷ 


নহম অন্যাস 


চীন 


{মিশর ও সনুমেরের মত চাঁনেও প্রথমে অনেক নগররাজ্য {ছল । শাং বা 
ণয়ন’ বংশের এক রাজক:মার টাং প্রায় চার হাঙ্গার বছর অ গে নগররাজ্যগননলকে: 
একন করে একাঁট সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন ৷ এই বংশের সতেরো জন রাজা ছিলেন ৷ 
তাঁরা খণঃ পঃ ১৭৬৬ সাল হতে প্রায় সাড়ে ছয়শ' বছর রাজত্ব’ 
করেন ৷ শাংযুগে সভ্যতার খংব উন্নত হয় । হোনান অণ্চলে' 
মাটি খংড়ে শাং সম্রাটদের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। একে বলে 
ধয়ন'-এর স্তুপ ৷ কচ্ছপের খোলা, হাঁরণের শং ও ভেড়ার হাড়ের উপর আঁকা 
অনেক ‘লিপ ও ছাঁব, তাঁর ধনুক ও বর্মা দ্বারা কুকুর, ষাঁড় ও শুকর প্রভৃতি 
পশু {শিকারের ছাঁর, চিত্রিত মাটির ও এনামেলের পাত্র, চমৎফার ব্রোঞ্জের বাসন 
পনর “য়ন’-এর ধৰংসদ্তুপ হতে পাওয়া গেছে। 

শাং বংশের এক অপদার্থ" সম্রাটকে বিতাড়ত করে উ-ওয়াং বা উ নামে এক 
সামন্ত প্রায় (তন হাজার বছর আগে চোঁ বংশের প্রাতন্ঠা করেন ৷ এই বংশের 
সম্রাটেরা প্রায় নয়শ’ বছর রাজত্ব করেন ৷ এই যুগে সামন্তদের ক্ষমতা বব বেড়ে 
যায়৷ তাই চাঁনের ইাঁতহাসে এই যুগকে সামন্তযগ বলে! সামন্তদের তুষ্ট 
করার জন্য উ কয়েকাট সর্তে সামন্তদের মধ্যে সাম্রাজ্যের এক বড় অংগ ভাগ করে 
দেন । প্রত্যেক সামন্ত বিশ বছর বয়সে জাঁমর মালিক হতেন আর ষাট বছর বয়স 
পর্যন্ত জাঁম ভোগ-দখল করতে পারতেন । বানময়ে সামন্তদের উৎপন্ন ফসলের, 
এক অংশ সম্রাটকে কর হিসেবে দিতে হতো! রাজপ্রাসাদ িমাণের সামগ্রন; 
রাজপাঁরবারের পোষাকপরিচ্ছদ প্রভ্‌তিও সামন্ত:দের সরবরাহ করতে হঠতা । সামন্ত- 
দের রাজধানীতে এসে চাষ আবাদের হিমেবপন্র দিতে হতো; ধমনিনল্ঠানে উপাস্থত 
থেকে ‘দেবতার পঢ়ণ্র' সম্রাটকে শ্রদ্ধা জানাতে হতো! প্রাত পাঁচ বছর অন্তর সম্রাট 
সামন্তদের জামদারাী পারিদর্শনে যেতেন, দডষ্ট সামন্তদের শাঁস্ত দিতেন আর {শিষ্ট 
সামন্তদের পুরস্কৃত করতেন ৷ এই যুগে সেচ ব্যবচ্হার প্রসার ও জাঁম ভাগের 
ফলে কৃষির বেশ উন্নাত ঘটোছল ৷ বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার প্রচালত হয়, ব্যবসা-- 
বাণিজ্যেরও প্রসার হয়৷ চিত্রালাপ বর্ণমালার রপ পায়৷ 

চানদেশে এতকাল বহ: দেবদেবা, পিতপুরুষ ও বিভিন্ন প্রাকাঁতক শান্তর 
পুজো প্রচলিত ছিল । চৌ-যুগেই চাঁনদেশে প্রথম এক আদ্বতায় ঈশ্বর সম্বন্ধে 
ধারণার সনচনা হয়৷ তাকে বলা হতো ণঁতয়েন’ ৷ এই বংশের রাজত্বকালেই- 


{খ্যাত চোঁনক বায কনফ:সয়াসের আবভবি ঘটে । 
চানের বিখ্যাত পাঁণ্ডত ও ধর্মপ্রচারক কনফসয়াস ও ভারতের গৌতম বঢন্ধ 


মহান শাং বংশ 


S০৪ প্রাচীন যুগের কথা 


লেন প্রায় সমসামায়িক ৷ চাঁনের এক নিদারুণ দুঃসময়ে ল: প্রদেশে (বর্তমান 
সাংটুং ) এক দরিদু সম্লান্ত পারবারে কনফুসিয়াসের জন্ম 
হয়। লেখাপড়ার সাথে {তান ধনুব'দ্যা ও সঙ্গাত শিখে- 
ছিলেন । প্রাচীন ভারতের ঝাঁষদের মতে {তানি একটা আশ্রম-বিদ্যালয় প্রাত্ঠা 
করেন। এই 'বদ্যালয়ে ধন"-দাঁরদু 
নি্বশেষে সব ছাত্রের প্রাত সমান 
ব্যবহার করা হতো । এই 'বদ্যালয়ে 
এক সময় তন হাজার ছাত্র পড়তো ৷ 
এই বদ্যালয়ে সাহিত্য, ইাঁতহাস এবং 
নণীত্শাস্ত শিক্ষা দেওয়া হতো । তান 
কিছুকাল উচ্চ রাজক্ম‘চারণ হসেবেও 
কাজ করেন এবং দেশ শাসনে উচ্চ 
নৈঁতক আদৰ্শ‘ প্রয়োগের চেষ্টা করেন ৷ 
স্ৰী,একমান পঢৰ এবং দুই প্রিয় শিষ্যের 
অকাল মত্ঘতে তাঁর শেষ জীবন 
দুঃখময় হয়ে উঠে । দারুণ শোকে ৭২ 
h বছর বয়সে তাঁর মৃত্য্য হয়। কিন্তু 
চীনের ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির উপর তাঁর প্রভাব আজও অপরিসীম । তাঁর 
সমাধি চীনের তাঁথ'ক্ষেত্র । 
কনফ:সয়াস ছিলেন কঠোর নণীতবাদী ও প্রাচীনপন্থী । তিনি নতুন সব 
কিছুরই বিরোধী ছিলেন। রাজা হলেন প্রজাদের পতা আর প্রজ্ঞারা হলেন 
-কনফ্‌সিয়াসের আদর্শ নাজার পঢত্র-_এই ছল তাঁর নণাতর ম্‌লকথা ৷ তাঁর 
ও উনাদের কয়েকটি স্মরণীয় বাণী 
“ঁষনি গরণঁব হয়েও তোষামোদ করেন না, ধনী হয়েও 
দাদ্ভিক হন না তিনিই প্রকৃত মানয় 1” “অন্যের যে আচরণে নিজে ব্যথা 
পাও অন্যের প্রত সে আচরণ করো না ।” 
খঢাঁঃ পূঃ ২৪৯ সালে চো বংশের শেষ সম্রাটকে ‘বিতাড়িত করে আসল ‘চীন’ 
বংশ ৷ এই বংশের নাম থেকেই দেশাটর নাম হয় চান । এই বংশের শ্রেচ্ঠ সম্রাট 
“ছিলেন স হচয়াং তি ( খ:ঃ পূঃ ২৪৬-২১০ ) । তিনি মঙ্গোলিয়া ও মাণ্চরয়ার 
“ঁকছু অংশ জয় করেন । শাসনের স্‌বিধের জন্য সমগ্র সাম্রাজ্যকে তান ৩৬াঁট 
‘ভাগে বভন্ত করেন । তাঁর সময় সেচ ব্যবস্থা প্রসাঁরত হয়, বহু রাজপথ তৈরী 
য় এবং অশ্বারোহী বাহিনীর শান্তি বদ্ধি করা হয়। সাম্রাজ্যের সর্ব্র একই 


কনফুাসয়াস 


চাঁন ১০৫ 


্রণের ওজন ও মাপের ব্যবস্থা চাল: হয় । অনেকটা সহজাক্‌ত অভিন্ন চত্র- 
লিপ প্রচালত হয়৷ যাযাবর জাতদের আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য 
শবখ্যাত চাঁনের প্রাচীর মরণের কাজও এই সময় আরম্ভ হয়। 

স হযয়াং ভতি-র কঠোর শাসনের ফলে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় । 
কনফটসিয়াসের শিষোরাও তাঁর বিরদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে। আঁত নিচ্ঠ:র- 
ভাবে তান তাদের দমন করেন । কনফ:ুসিয়াসপন্থী ৪৬০ জন পাঁণ্ডতকে জাঁবন্ত 
ব্গ্থ করা হয় এবং সমস্ত ইতহাসগ্রন্থ প:ড়িয়ে ফেলা হয় । সি হযয়াং তির 
অত্য্ার অল্প পরেই ‘চান’ বংশের উচ্ছেদ ঘটে এবং হ্যান’ বংশ প্রতিষ্ঠিত হয় । 


ANN 


চাঁনের প্রাচীর 

প্রধানতঃ মোঙ্গলদের আক্রমণ ঠেকাবার জন্যই চানদেশের উত্তর সাঁমানার 
ডৌঁনের প্রজার অনেকটা অংশ জ:ড়ে বিশ্ব-বিখ্যাত চানের প্রাচীর সি-হযয়াং- 
{ত নির্মাণ করেন৷ বহ: যুগ ধরে এই প্রাচীরের নিমণকাজ 
চলোঁছল ৷ প্র'য় ১২৪৮ মাইল লদ্বা এই প্রাচীরাঁট পূর্বদিকে সমুুদু থেকে পাঁশ্চমে 
মরুভনঁম পর্যন্ত ব্তৃত এবং ই'ট, পাথর ও মাটি দিয়ে তৈরী করা হয়। 
প্রাচীরাট প্রায় ২০ ফুট চওড়া ও ২২ ফুট উচু এবং এর মধ্যে মধ্যে রয়েছে ৪০ 
ফুট উচু থাম ৷ এট মানুষের গঠন শান্তর এক আশ্চর্য নিদর্শন । 

অনশোলনাী 

“ষয়ম খা প্রশ্নাবলী ঃ 
(১) চীনের শাং বংশের কতিত্ব সম্বন্ধে যা জান লেখ । 
(২) কনফুসিয়সের জীবনের একাট সং'ঁক্ষপ্ত বিবরণ দাও । 
(৩) চাঁনের মহাপ্রাচীর কেন তৈরী করা হয়েছিল ? এই প্রাচীর সম্বন্ধে কি জান ? 


দশম জভন্যাত 
প্রাচীন ভারতের কথা 


মধ্য-এশয়া থেকে পোল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তাঁ্ণ দ্তেপ অঞ্চল আর্যদের আদি 

বাসদ্ছান হল ৷ এরা ছিল দাঁঘ‘কায়, গোঁরবর্ণ ও উন্নতনাসা বিশিষ্ট । এরা 
প্ৰধানতঃ পশুপালক ও যাযাবর ছিল । আব্হাওয়।, জন- 
আর্য জ্ঞাত 
সংখ্যাব্‌দ্ধি; খাদ্যাভাব প্রভৃতি নানা কারণে এরা (বাভিন্ন 

‘দিকে ছড়িয়ে পড়ে । এদেরই একটি শাখা ঘুরতে ঘুরতে ইরান হয়ে হন্দুকুশ 
পর্বত আতক্কম করে ভারতে প্রবেশ করে খুীণ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ নাগাদ । 

আর্য'রা যখন ভারতে প্রবেশ করে, তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম অণ্লে 
মহেন্‌জোদড়ে। ও হর’পার সভ্যতা বিরাজ করাছল । আর্য'রা খোড়া ও লোহার 
ব্যবহার জানতো ! অশ্ব ও লোঁহান্ত্রের ব্যবহার জানার ফলে 
তারা গন্ধ সভ্যতার মান:যদের পরাজিত ক’রে এ অণ্যর 
বসতি চ্হাপন করে। দ্রাবিড় জাতর লোকেরাই সিন্ধু সভ্যতা গ’'ড়ে তুলেছিল, এ 
কথা বলা হয় । আয'রা প্রথমে ভারতবর্ষের সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলে বসাঁত চ্হাপন 
করে। 'সন্ধ; নদা ও তার শাখা-প্রশাখা বধোঁত এই অণ্যলকে তারা বলতো 
স’তাসন্ধু । এখান থেকে ক্রমশঃ তারা পূব ও দাহ্ষণ ভারতে ছড়'য় পড়ে 

আযা'রা ষখন উত্তর-পাঁণ্চম ভারতে বসত দ্হাপন করে, সেই সময়েই পৃথিবীর 
প্রাচীনতম সাহিত্য ও ধর্মাল্ম বেদ রচনা শর হয় । ‘বেদ’ 
মানে জ্ঞান । বেদ চার ভাগে িভন্ত_খক, সাম্‌, যজঃ ও 
অথর্ব'। প্রত্যেক বেদ আবার সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপানষদ_-এই চার 
ভাগে বিভন্ত ৷ সংহতায় দেবতাদের স্তবহ্তুতি ও মন্দা আছে। এগ্‌ুলকে সন্ত 
বলা হয়। ঝগ্বেদ-সংহিতা বেদের প্রাচীনতম অংশ ৷ সাম, যজ্ঃ ও অথর্ব 
বেদের বেশির ভাগ সন্তই ঝগ্বেদ থেকে নেওয়া হয়েছে। সামবেদ-সংাহতার 
স:ন্তগুঁল যাগযন্ঞের সময়ে গাওয়া হতো । যজ;বে'দ-সংহতায় সুন্দর ছন্দোময় 
গদ্য আছে। অধর্ব'বেদ-সংহিতায় আছে মন্ততন্দ্ ও ডাঁকনাীবদ্যা । 

্রাহ্মণগল গদ্যে রাঁচত। এগঢ়লতে যাগযাজ্ঞাদ 'ক্রয়া-কাণ্ডের বিবরণ 
আছে। সকল বেদেরই ব্রাহ্মণ আছে। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের শেষে আছে আরণ্যক ৷' 
সংসারত্যাগা অরণ্যবাসীদের জন্য এই অংশ রাঁচত। বেদের শেষ অংশ উপনিষদ 


ভারতে বসাত স্থাপন 


চত্ুৰ্বেদ 


প্রাচীন ভারতের কথা ১০৭: 


বা বেদান্ত নামে পাঁরাচত ৷ এগঢ়ালতে আত্মা, সত্য: সৃষ্টি, ব্রহ্ম প্রভাতের 
আলোচনা রয়েছে! 
বেদ ধর্মগ্রন্থ ; তবুও এর মধ্যে ছাড়ানো রয়েছে ধর্ম ছাড়া প্রাচীন যুগের 
সমাজ ও রাজনৈতিকজাবন সম্পর্কে নানা কথা ৷ আয'রা 
যখন প্রথম ভারতে আসে তখন তাদের মধ্যে কোনো ভেদা-- 
ভেদ ছল না৷ সমাজে ছল দ:'শ্ৰেণীর লোক-__গোঁরবর্ণ 
{জেতা আর্য ও কষ্ণবর্ণ পরাজিত অনার্য ৷ 
পরে আর্যদের মধ্যে গড়ে উঠে চারাট বর্ণ_ ব্রাহ্মণ, ক্ষাতরয়। বৈশ্য ও শডদু । 
বরাহ্মণরা যাগযনজ্ঞ, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করতেন.! ক্ষত্রিয়দের উপর ছল রাজ্যশাসন 
ও দেশরক্ষার দায়িত্ব! বৈশাদের বযত্ত ছল কৃষি, পশুপালন ও ব্যবসা বাণিজ্য । 
সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে ছিলেন শুদ্েরা । উচ্চতর তিনাঁট বর্ণের 
সেবা করাই {ছল তাঁদের কর্তব্য ৷ বৈদিক যঢগের প্রথম ভাগে 
প্রথম তনাট বর্ণের মধ্যে বিবাহে কোন বাধা হিল না ৷ আবার এই তন বর্ণের 
লোকেরা স্ব ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন ব্‌ত্তি গ্রহণ করতে পারতেন । 
বৈদিক৷ যুগের আর একাট বৈশিজ্ট্য--_আশ্রম বিভাগ । এই যুগের ব্রাহ্মণ, 
ক্ষা্রয় ও বৈশাদের জীবনে ছল চারটি ভাগ বা আশ্রম ব্রক্মচর্য', গাহচ্হি।, 
নানপ্রচ্ছ ও সন্যান ৷ প্রথম আশ্রমাটকে বলা. হতো ব্ৰহ্মচৰ্য ! এই সনয় আর্য 
বালকক্রে গ্‌রুগ্‌হে থেকে পড়াশোনা করতে হতো । দ্বিতীয় আশ্রম গাহচ্হ্য। 
ee এই সময়ে গৃহে *ফরে৷ সংসার ধর্ম পালনের বিধান ছিল । 
ত্‌তীয় আশুমের নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক পুরবের পক্ষে 
পাঁরণত বয়সে সংসার হতে দুরে জনি জায়গায় অথবা তপোবনে বসবাস 
করা {ছিল বাধ্যতামূলক ( বানপ্রস্থ )। চতুৰ্থ এবং শেষ আশ্রমকে বলা হতো 
সন্ন্যাস ৷ এই সময়ে সংসারের সঙ্গে সমস্ত রকম বন্ধন ছন্ন করে ঈশ্বরের উপাসনায় 
শেষ জীবন আঁতবাহিত করার নির্দেশ ছিল ৷ 
বৈদিক যুগে নারীরা লেন শেষ সম্মানের পাত্র । প্রথম তন বর্ণের 
বালকারা শিক্ষার সব রকম সুযোগ পেতেন ৷ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একাধিক 
নার তাঁদের প্রাতভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য-_ঘোষা, অপালা, (িশ্ববারা, গাথা ও 
মৈৰেয়ী । এদের মধ্যে কয়েকঞ্জন বেদের বহ্‌ মন্ত্র রচনা 


করেন। সে-যযুগে বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল না। বিধবাদের পক্ষে কোন কোন 


বৈদিক যুগে আৰ্য 
সমাজ 


< 


বণ 


বৈদিক যুগে নারীর 
দ্থান 


0৮ প্রাচীন যুগের কথা 


ক্ষেত্রে পদ্নবববাহের পথে কোন বাধা ছিল না। দ্বামীর সহধার্ম'ণণ হিসেবে 
-মাহলারা যাগষন্ঞ ও দানধ্যানে অংশ গ্রহণ করতেন ৷ 
বৈদক সাহত্যে সে যৃগের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার প্রথম ভাগে বেশার 
ভাগ লোকজন বাস করতো গ্রামে । বাড়াঘর ছাড়া গ্রামে ছিল ক্যাঁষর 
"জাম এবং পশু চারণের ক্ষেত্র । সে যুগের প্রধান উপজাবিকা ছিল ক্‌ষি এবং 
পশুপালন ৷ জাঁমকে উর্বর করে তোলার জন্য জলসেচের ব্যবচহা ছিল। 
গ্‌হপালত পশুদের মধ্যে প্রধান ছিল গরু, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া ও কুকুর । 
কি ও পশুপালন ছাড়া ক্রমে আরও কয়েকটি বৃত্তির উদ্ভব ঘটে__এগলো 
গড়ে উঠে বাভিন্ন শিল্পকে কেন্দু করে। ধাতুর ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বিভন্ন 
শিল্প গড়ে উঠে৷ শিল্পা হিসাবে যাঁরা জগাবকা অজন করতেন তাঁদের মধ্য 
ছিলেন চর্ম'কার, কর্মকার, ধাতনশল্পা, অলঙ্কার প্রস্তৃতকারক, তাঁতী ও 
"হ্‌তোর ৷ বৈদিক যঢগে ব্যবসা বাণিজ্য হিল জাবনধারণের আর একাঁট উপায় ৷ 
ক এই যুগের বাঁণকেরা দ্হল ও ভল উভয়পথেই ব্যবসা বাণজ্যে 
অভ্যস্ত ছলেন। জলপথে তাঁরা জাহ৷জ বোঝাই নানারধ 
“ধ্য বিদেশে চালান দিতেন ৷ প্রথমে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পণোর আদান প্রদান 
‘চলতো বিনিময় প্রথার সাহায্যে । শস্যের বদলে বন, বস্দ্রের বদলে অলগকার 
"এই ভাবে চলতো আদান প্রদান ৷ পরে ম:দ্রার প্রচলন হয়। বৈদিক যুগের 


ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল৷ নিক, শতমান এবং সুবর্ণ । এই যদগের 
শেষ ভাগে নগরের পত্তন ঘটতে শুরু করে। 


বৈদিক যুগে আর্যদের প্রধান 


খাদ্য ছিল যব বা গমের রুট, ভাত, শাক- 
সবজি, পশূপাখাঁর মাং: 


১ ফলম্‌ল । তাঁদের প্রধান পানায় দল দুধ ৷ তাঁরা 
খাদ্য, পাঁছেদ  “শিধান করতেন কাপসি ও রেশমের বস্ম ও পোষাক! 
ও খেলাধুলা খেলাধ,লোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছল রথচালনা, মুণচ্টিযডুদ্ধ, 
শিকার, আঁভনয় ও নৃত্যগীত । তাঁদের মধ্যে জযয়াখেলারও 

প্রচলন ছিল বলে মনে হয় । 
বৈদিক যুগের আরা প্রকৃতির াবাভন্ন শান্তকে দেবদেব মনে করে উপাসনা 
করতেন । দেবতাদের মধ্যে ছিলেন স্বর্গের দেবতা দোঃ, বায়ুর দেবতা মরু; 
ব্‌ষ্টর দেবতা বরুণ ৷ সুর্য“, উষা, আঁগ্নও ছিলেন আর্যদের 
উপাস্য ৷ সে-যডগে মার্ত পূজোর প্রচলন ছল না । প্রথম 
যুগে উপাসনার রণীতনগীত ছল সরল ৷ পরবর্তা যুগে এগড়ল জাটল হয়ে 


বর্ম 


প্রাচীন ভারতের কথা ১০১৯১ 


দাঁড়ায় এবং ধর্ম ও সমাজ জাবনে প;ুরোহত শ্রেণী প্রাধান্য লাভ করতে থাকে ৷ 

আৰ্য'রা যখন ভারতে বসাঁত বিস্তার করে, তখন তাদের একদিকে যেমন 
অনার্য'দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় তেমান অন্যাঁদকে নিজেদের মধ্যেও বহ সংঘর্ষে 
{লগত হতে হয়। এইসব ঘটনা নিয়ে কাঁবরা কাঁবতা ও গান রচনা করেন । কোন 
an প্রতাপশালগী রাজা যাগযজ্ঞ করলে তখন তাঁরা এগুলি” 

গাইতেন ৷ এইভাবে মহাকাব্য রচনার সুচনা হয়। সর্য- 

বংশায় রাজাদের গোঁরব নিয়ে রামায়ণ এবং চন্দ্ুরবংশাঁয় রাজাদের গোরব নিয়ে 
মহাভারত মহাকাব্য দৃখান রচত হয় ৷ বংল্মীকিকে রামায়ণের এবং ব্যাসদেবকে 
মহাভারতের রচায়িতা বলা হয়। 

মহাকাব্যের যুগে আ্য‘সমাজে বর্ণভেদের কঠোরতা অনেকখানি হাস পায়৷ 
রাজা শান্তনু ধাঁবরকন্যাকে বিবাহ করেন এবং পরশুরাম, দ্রোণ, অ্বথামা,. 
কপাচার্য প্রভযত ব্ৰাহ্মণরা যুদ্ধবিদ্যায় পারদশা হয়ে উঠেন ৷ এই যুগেই ক্ষাত্রয়। 
রামচন্দ্র ও ক্ষান্রয় শ্রীকৃষঃ দেবতার আসন লাভ করেন । সমাজে ব্রাহ্মণদের, 
তুলনায় ক্ষা্রয়দের মযা্দা বৃদ্ধি পায়। 

রামায়ণে আর্যদের দাক্ষণ ভারতে আঁধকার বিস্তারের কথা বলা হয়েছে ৷) 
মহাভারতে দেখা যায়, উত্তর ভারতের একাঁট রাজবংশ সমদ্ত ভারতের উপর 
আধিপত্য স্হাপন করেছে। এইভাবে মহাকাব্যগনঁলতে একাঁট আ'্য-শাসিত. 
একাবদ্ধ ভারতের কথা বলা হয়েছে। 

অনায'রা আর্যদের কাছে পরাজিত হলেও সভ্যতায় তারা আৰ্য'দের চেয়ে কম" 
উন্নত ছিল না ৷ ফলে প্রাচীন আষ’* সভ্যতায় অনার্য সভ্যতার প্রভাব পড়ে এবং 
আৰ্যসমাজে অনেক পাঁরবর্তন দেখা দেয়। মহাকাব্যের যুগে অনার্য দেবতা 
শিব মহেশ্বররনপে অন্যতম প্রধান দেবতার আসন পান । বৈদিক যুগে যে ইন্দু 
প্রধান দেবতা ছিলেন, মহাক্যব্যের যুগে তিনি দ্বিতীয় শেডণার দেবতায় পারণত 
হন! দেবতাদের মধ্যে বহন পোঁরাণক দেবদেবাও চ্থান পান । 

হৈন ধৰ্ম ও বোদ্ধ ধৰ্ম £ঃ বৈদিক যুগে দেবপ:জায় যাগযজ্ঞ ও পশুবাল- 
হতো !' কিন্ত: পরে এইসব আচার অন:ষ্ঠানের প্রাত কেউ কেউ শ্রদ্ধা হারিয়ে 
ফেলেন । খনাঁল্টপ'র্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে দ্‌জন মহাপনর নয আমাদের দেশে এই 
রকম নতুন ধর্ম“ প্রচার করেন তাঁরা হলেন মহাবীর ও গোঁতম বদদ্ধ ৷ 

উত্তর বিহ রের বৈশালার নিকটে এক ক্ষানিয় বংশে মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন 


বৈশালার রাজবংশের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা "ছল ৷ প্রথমে তাঁর নাম ছল, 


১১০ প্রাচীন যুগের কথা 


বর্ধমান । 'ঁতরিশ বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করেন । 
বারো বছর তপস্যা করার পর তানি সিদ্ধিলাভ করেন । তখন তাঁর নাম 
হয় মহাবাঁর বা জিন । জিন অর্থ 
খিনি সংসারের মোহ জয় 
করেছেন। তারপর তিরিশ 
বছর মহাবীর হারের অনেক চ্হান 
ঘুরে ঘুরে ধ্মপ্রচার করেন ৷ বাহাত্তর 
বছর বয়সে রাজগ্‌হের নিকট পাবা নামে 
এক গ্রামে তাঁর {তিরোধান হয়। 
তাঁর শিষ্যদের প্রথমে বলা হতো 
নিগ্রন্ছি (সাংসারিক গ্রানহবন্ধন ববিমডুক্ত)। 
পরে তাঁদের নাম হয় জৈন । জৈন ধর্মে 
জীবহত্যার মত পাপ আর নেই । 
আইহংসা, সত্যকথা বলা, পরের ‘জানিস 
অপহরণ না করা এবং দাঁরদর ব্রত গ্রহণ 
‘এইসবই জৈনধৰ্মে'র মুল কথা । খণীণ্ট- 
পর্ব তৃতীয় শতাব্দীর গ্রোড়ায় ' মহাবীর 
“হাবাঁরের প্রচারিত নণীত সমডহকে বিভন্ত করে গ্বাদশ অল সাজানো হয়। এর 
পরে ধর্মীয় প্রশ্নে জৈনদের মধ্যে বি্তকেরি সৃষ্টি হয় এবং তাঁরা দিগদ্বর ও 
ধবতান্রর এই দ:ই সম্প্রদায় ভাগ হয়ে যান। বর্তমানে গুজরাট ও 
রাজপনতনায় জৈন সম্প্রদায়ের লোক বেশ দেখা যায়। 
গোঁতম বন্ধ মহাবাঁরের সমনামাঁরক হলেও বয়সে ছোট ছিলেন । তাঁর জন্ম ও 
নত্যার সঠিক তারিখ আমরা জাননা । 
বাস ছিল । তারা ছল ক্ষানিয়। শট 


মহাবাঁর 


গোঁতমের জন্ম হয় ; নামকরণ হয় সিদ্ধার্থ । শৈশবেই 
মাতা মায়াদেবীর মৃত্য হয়। সিদ্ধার্থের স্রীর নাম যশোধরা 
“বং পঢন্ের নাম রাহুল । বাল্যকাল হতেই সিদ্ধার্থের সংসারে আসা ছিল না। 
“এক বদ্ধ, এক রুগ্ন ব্যান্ড ও একটু “তদেহ দেখে তাঁর বৈরাগ্য আরও গভর 


হয়। এক সন্ন্যাসাঁকে দেখে তান মনে করেন বৈরাগ্যের পথে দ:ঃখ নিব্‌ত্তির 
সঞ্ধান পাওয়া যাবে। | 


ক 


প্রাচীন ভারতের কথা ১১১ 


একাঁদন রানে সদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করে চলে যান । তারপর শুরু হয় 
তাঁর কঠোর সাধনা ৷ তান ছ’ বছর গয়ার কাছে উরুবিল্ব নামক ড্হানে তপস্যা 
করেন । 'কন্ত: শরীরকে গ্রহ করে তান দ:ঃখ নিবত্তির উপায় পেলেন না । 
মত্য্যর দুঃখ থেকে মহান্তর সন্ধান পান । সিদ্ধার্থ সম্যক জ্ঞান বা বোধিলাভ 
করেন বলে তাঁর নাম হয় বুদ্ধ ৷ 

বুদ্ধদেব কাশীর নিকটে সারনাথ নামক দ্হানে প্রথমে ধ্মপ্রচার করেন । 
তান বলেন, বেশী সুখ ভোগের 
আকাঙ্ক্ষা ভাল নয় ; শরীরকে অনর্থক 
কচ্ট দিয়েও লাভ নেই, এদ:য়ের মধ্য- 
পথ অবলম্বন করা উচিত৷ তাঁর মতে, 
বাসনা থেকেই দ:ঃখ ৷ আট উপায়ে এই 
বাসনার 'নবৃত্তি হয়_সম্যগ্‌ দ্‌াষচ্ট, 
সংবাক্য, সৎসংকল্প, সৎজীবন, সৎকর্ম, 
সংচেষ্টা, সৎস্মাত ও সম্যক সমাধি। 
এদের বলা হয় অচ্টাঁঙ্গক মার্গ ৷ এই 
অষ্ট মার্গে'র অনুসরণ করলে মানুষের 
আর কোন দ:ঃখ থাকে না ৷ বুদ্ধদেবের 
একাঁট প্রধান উপদেশ {ছল কোনও 

বঢদ্ধদেব প্রাণীকে 'হংসা করা উাঁচিত নয়; 

অক্লোধের দ্বারা ক্লোধঃ আঁহংসার দ্বারা হংসাকে জয় করবে। 

আশ বছর বয়সে কশৌীনগরে (উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপর জেলায় ) 
বঢ়্ধদেবের নির্বাণ লাভ হয় । 

বদ্ধদেবের মত্ন্যার পর তাঁর *শষ্যরা “মিলে তাঁর উপদেশসমুহ সংকলন 
করেন। পাল ভাষায় লাখত এই সংগ্রহকে তাপটক বলা হয় ! {ৱাপটক সুন, 
ববনয ও আঁভধর্ম_এই তিনভাগে বিভদ্ত ৷ বযণ্ধের জন্মজল্মান্তরের ঘটনা নিয়ে 
রাচত কাঁহন'কে জাতক বলে । 

বুদ্ধের তরোধানের অনেক বছর পরে কয়েকাট প্রশ্নে বৌদ্ধদের মধ্যে মতভেদ 
দেখা দেয় এবং হানযান ও মহাযান এই দুই সম্প্রদায়ে তাঁরা ভাগ হয়ে যান । 
তাসতেবও বোদ্থধ্ম প্রায় সারা এাশয়ায় বিস্তার লাভ করে! তবে হিন্দুধর্মের 
পদনরভ্থানের ফলে বোদ্ধ্ধর্ম ভারতে প্রায় লোগ পায়। 


( 


১১২ প্রাচীন যুগের কথা 


॥ সাজ্ৰাত্ঞ্ন্যের পার্্ম ৷ 


খুীচ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মোঁযবংশের রাজত্বকালে সমগ্র উত্তর ভারত ও' 


দাঁক্ষণ ভারতের কিছু অংশ জুড়ে বিশাল সাগ্রজ্য গড়ে ওঠে । 
মোঁর্ষযবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দুগুপ্ত | তান নন্দ বংশের শেষ রাজাকে পরাজিত 


করে মগধের সিংহাসন দখল করেন । আলেকজা‘ডার ভারত 
মোষ বংশ 


ছেড়ে চলে গেলে উত্তর-পাশ্চম ভারতে তেমন শ'ন্তিশালী আর 
কোন রাজা ছিলেন না । সডতরাং মোঁয* সাম্রাজ্যের সর্ট চন্দুগুপ্তের পক্ষে এই 
অণ্যল তাঁর সাম্রাজ্যের অধীনে আনতে বেগ পেতে হয়ান । আলেকজাণ্ডারের 
মৃত্যুর পর তাঁর সেনাপতি সেলডকস এশিয়াস্থ গ্রীক সাম্রাজ্যের অধর্পাত 
হয়েছিলেন । তান সাম্র/জ্যের সামা প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে ৩০৫ খু্ীজ্টপুবাব্দে 
ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। 'ঁকন্ত: শেষ পর্যন্ত চন্দুগুপ্তকে হারাতে না 
পেরে চন্দুগুপ্তের সঙ্গে সাঁন্ধ করেন । বর্তমান আফগানস্থানের এক বিশাল 
অংশ সেল;-কস চন্দুগ:’তকে ছেড়ে দেন । প্রতিদানে চন্দুগু*ত তাকে ৫০০ হাতা 
উপহার দেন। চন্দুগুন্তের রাজসভায় সেলুকস মেগাস্থানস নামে এক 
গ্রীক দত প্রেরণ করেন ৷ তাঁর লেখা ‘ইণ্ডিকা গ্রন্থ থেকে আমরা সেই সময়ের 
ভারতবর্ষ সদ্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পার ৷ 


পূর্বে বাংলাদেশ থেকে পাশ্চমে আফগানিগ্থান, উত্তরে {হিমালয় থেকে: 


দাক্ষণে মহাীশুর ও হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অণ্চলে সাম্রাজ্য {বস্তত হলেও 
কলিঙ্গ অর্থাৎ উড়ধ্যা মোষ‘ সাগ্রাজ্ের অন্তভ:্ত হয়নি৷ চন্দুগ্‌প্তের পোঁ্র 
অশোক কাঁলঙ্গ জয় বরে চন্দুগুপ্তের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ‘ করেন । 

অশোক ছিলেন প্রাচীন ভারতের সর্বশেড্ঠ ন'পাঁত । (তান 


yl প্রজাদর নিজের 
সঃতানের মতত ভালবাসতেন । প্রজারা যাতে ইহলোকে ও পরলোকে সৃখ-শান্ত 
EY পায় ।সেইজন্য তানি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন । রাস্তাঘাট" 


নির্মাণ,পাঁথকদের বিশয্রামের জন্য ছায়।তরড 
স্থাপন, কূপ খনন প্রভাত তাঁর জনাহতকর কাজের নিদর্শন । 
জন্য অশোক ধর্মমহামা্র, রাজুক, য: 
কমর্চারী নিয়োগ করেন। 


ধারা যাতে স:-নাগাঁরক হয় তার জন্য অশে।ক প্রজ্বদের অনেক উপদেশ 
দিয়েছেন । তাঁন বলেহেন-_তোমরা প্রাণী-হংসা করবেনা; 


রোপণ, সরাইখানা 


i প্রজাদের কল্যাণের 
:৩ প্রাদোশক প্রভাত বাভন্ন শ্েণৌর 


পতা, মাতা,- 


প্রাচীন ভারতের কথা ১১৩ 


বন্ধু, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক, ভৃত্য সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে ; সকল 
দলের সকল মতের লোক পাশাপাশি বাস করবে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের কথা 


কত F* 


সবি Aer 
ত সিদদা বজোপ সাগর 


শুনবে ; ব্রাহ্মণ-শুমণকে দান করবে; যে সব কাজে ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, 
প্রাচীন_৮ 


১১৪ প্রাচীন যুগের কথা 


হিংসা জন্মে যে সব কাজ করবে না । অশোকের এইউপ’দশের প্রয়োজন'য়তা 
আজও বর্তমান ৷ 

অশোক সাম্রাজ্যের সর্বত্র 
কোথাও পাহাড়ের গায়ে, কোথাও 
স্তম্ভ গ্থাপন করে তার গায়ে 
তাঁর বাণী খোদাই কাঁরযোঁছলেন । 
এগাল বেশাঁর ভাগই ব্রাহ্ম 
অক্ষরে লেখা ; আবার কিছ; 
কিছ; খোরোষ্ঠা ও আরামেরিক 
অক্ষরে লেখা। 

প্রঙ্জারা যাতে তাঁর উপদেশ 
অনুসরণ করতে পারে সেইজন্যই 
তান এই ব্যবস্থা করোঁছলেন। অশোক 
এই বৰাহ্মালাপর প্রথম পাঠে:দ্ধার করেন জেমস: প্রিন্সেপ। 


ব্ৰহ্মাালাপ 


২০৩০ ১ পঢবাব্দে অশোকের মতন] হয় এবং তাঁর মত্যার পণ্যাশ বছরের 
মধ্যে মোঁ্য‘ সাম্র/জ্যের পতন ঘটে । 


মোঁ্য* সাম্র।জ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে অববার সারা ভারত জড়ে বহ রাজ্যের 
উদ্ভব ঘটে । মগধে শূঙ্গ বংশাঁয় ন'পাঁতগণ সিংহাসন দখল করন । শুঙ্গ 
বংশের পর এল কান্ব বংশ । এই সময়ে ব্যাকাটুয়া থেকে গ্রীস, মধ্য এশিয়া 
থেকে শক, কাম্পিয়ান সাগরের তাঁর থেকে পহযব এবং সব শেষে কুষাণরা 
একের পর এক ভারতে প্রবেশ করে। 

কুষাণরা ছিল মধ্য-এশিয়ার এক যাযাবর জাতি । তারা হন্দ;কশ পাহাড় 


প্রাচীন ভারতের কথা S১৫ 


আঁতক্ম করে ভারতে প্রবেশ করে৷ কযুষাণৰের প্রথম শান্তশালী রাজা ছলেন 
কৰাণ সাম্ৰাজ্য বজা কদংফসিম। ৷৷ তিনি পহনৰদের পরাস্ত করে কার 
ও কান্দাহার জয় করেন! কুজুল কদফিসিসের পর তাঁর 
পঢ়্র দ্বিতীয় কদফিাঁসস কুষাণ সাগ্রাজ্যের অধিপাঁত হন । {তান পাঞ্জাব 
-ও উত্তর প্রদেশের কহু অংশ দখল করে ভারতে কুষাণ স'গ্রাজ্য বিস্তার 
করেন৷ 
কডুষাণ-বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কাঁণভ্ক। সিংহাসনে আরোহণ করেই 
কণিচ্ক একটি সম্বং প্রচলন করেন। এই 
সম্বংককে শকাব্দ’ বলা হয়ে থাকে। ৭৮ 
খ্‌ীষ্টাব্দ হতে এই শকাব্দের গণনা চলে 
আসছে । কাঁণভ্ক ছিলেন বাঁর যোদ্ধা। 
তনি বহু রাজ্য জয় করে এক (বিশাল 
সাগ্রাজ্য গড়ে তোলেন ৷ কাবুল, কাশ্মীর, 
পাঞ্জাব, মালব ও উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশ 
তাঁর সাগ্রজ্যভু্ত ছিল। তান মধ্য- 
এশিয়ারও অনেক অণ্ডল জয় করেন। তাঁর 
রাজধানা ছল পঢ়রনযপুর বা পেশোয়ার ৷ 
{তান বোদ্ধধ্ম গ্রহণ করেন । অধ্বঘোষ, 
নাগাজ;ুন প্রভাত খ্যাতনামা বোন্ধ পাঁণ্ডত 
তাঁর রাজসভা অন্ংক্‌ত করে থাকতেন । কাণচ্কের ভগ্ন মুর্তি“ 
খ-চ্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথমভাগে কুযাণদের উচ্ছেদের পর গুপ্তবংশের 
অধীনে মগধকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে এক শত্তিশালী সাম্রাজ্য । এই 
BEE সগ্নাজ্যের প্রতণ্ঠাতা ছিলেন প্রথম চন্দুগু্ত ৷ হান লিচ্ছাবর 
পাতষ্ঠা ও প্রসার রাজকন্যা কুমারদেবাঁকে বিবাহ করে তাঁর শান্তিব্‌দ্ধর 
পথ সনগম করেন। তাঁর রাজ্যসামা মগধ থেকে প্রয়াগ 


ও অযে'ধ্যা পর্যন্ত বিদ্তৃত ছিল। 
দ্বিতীয় গঢগ্তসগ্ৰাট সমযুদগুপ্ত লেন প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 


tt দিগ্বিজয় বার ৷ আযষর্বিতে'র বহু রাজাকে পরাজিত 
ন? করে তান সমগ্র উত্তরাপথ তাঁর শাসনাধানে আনেন। 


তাঁর সামারক খ্যাত এতদু্র পর্যন্ত বিস্তৃত (ছিল যে, সমতট, কামরুপ, নেপাল 
প্রভতি রাজ্যের রাজারা এবং পাঞ্জাব ও মধ্য ভারতের কয়েকাঁট রাজ্য বনা যুদ্ধে 
তাঁর বশ্যতা স্বাঁকার করেন 

আয্্বিতে' প্রভুত্ব স্থাপনের পর সমনদুগ,'ত পূর্ব উপকুল ধরে সসৈন্যে 
অগ্রসর হন দাক্ষণ-ভারত আঁভম:খে ৷ এই অঞ্চলের বহ; রাজা পরাজিত হয়ে 
তাঁর বশ্যতা স্বাঁকার করেন৷ অবশ্য সমযুদুগ্‌ু’্ত এই সব রাজ্যে তাঁর প্রত্যক্ষ 


১১৬ প্রাচীন যুগের কথা 


শাসন স্থাপন করেনান। তাঁর সাম্রাজ্যের সামা ছল উত্তরে মালয়» 
দক্ষিণে নম'্দা, পূর্বে" ব্রহ্মপুত্র 
এবং পাঁশ্চমে যমুনা ও চদ্বল 
নদী । উত্তর-পাশ্চম ভারতের 
কুষাণ ও শক্রাজারা তাঁর 
প্রভূত্ব মেনে চলতেন। তাঁর 
সার্বভৌম শান্তির খ্যাত ভারতায় 
দ্বীপপুঞ্জ এবং সিংহল পযন্ত 
সম:দ্রগুপ্তের মুদ্রা বিস্তৃতি লাভ করোঁছল। 
সমংদগুণ্তের পর মগধ সাম্রাজ্যের অধাশ্বর তাঁর পত্র দ্বিতীয় 
চন্দুগুপ্ত বিক্মাদিত্য । পাশ্চমে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত EE 
তিনি জয় করোছলেন তাদের মধ্যে 
দ্ৰতাঁয চন্া:”ত ছিল বঙ্গদেশ এবং সিন্ধনদের অপর তারে অবাদ্থত বাহযনীক 
জাতির আঁধক্‌ত অঞ্চল । 'বিদভের রাজকন্যা প্রভাবতাকে 
বিবাহ করে তান মধ্য ভারতেও প্রভাব বিস্তারের পথ সুগম করেছিলেন । 
চতুর্থ গ:প্তসম্াট প্রথম কংমারগুপ্ত। নতুন কোন রাজ্য জয় না করলেও' 
গঃ’ত সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করেছিলেন। {নিজের শান্তমত্তার পরিচয় 
গয়ে তিনি একাঁদকে গ্রহণ করেম মহেন্দ্রাঁদত্য উপাধি, অপর 'দকে 
অনুষ্ঠান করেন অশ্বমেধ্যন্র ৷ 
EGE শেষ পরাক্রান্ত সম্র।ট ছিলেন *কন্দগ্‌’ত। একদিকে মধ্য ভারতে 
যে El ৰদে আক্ৰমণ প্রাতহত করে 'তাঁন সংগ্রাজোর 
্কন্দগুগ্তৈর মৃত্যুর পর থেকে গঢ়ত সাম্রাজ্য ক্রমশঃ 
হতে থাকে। পরবর্তা গুগ্ত সম্নাট্রা পর্ব ভারত 
তাঁদের প্রভডত্ব রক্ষা করতে পারেননি । 


পতনের 'দকে অগ্রসর 
ছাড়া অন্যান্য অণ্যলে 


প্রাচীন বাংল 


বাঙালার বাসভডমি বাংলা খুব প্রাচীন দেশ । বৈদিক সাহিত্য, রামায়ণ ও 

প্রাচন বাংলার জনপদ মহাভারত, জৈন এবং বোদ্ধ সাহত্য থেকে জানা যায় যে, 

প্রাচীনকালে বাংলা কয়েকাট জনপদ বা লোকালয়ে বিভন্ত 

ছল । প্রধান প্রধান জনপদগুলি হলো বঙ্গ, পঢণডর, বরেন্ছীঁ, রাঢ়া, সুক্ম এবং' 

গোঁড়। এছাড়া হারকেল, সমতট, বঙ্গাল, বধমান-কৎকগ্রাম এবং তান্নীলাপ্তও 
ছিল প্রাচীন জনপদ । 


বৈদিক সাঁহত্য এঁতরেয় অরণ্যকে বঙ্গের উল্লেখ আছে। রামায়ণের বর্ণনা 


প্রাচীন ভারতের কথা ১১৭ 


অন:সারে বঙ্গ মহারাজ দশরথের সা্্র/জ্যের অন্তভুন্ড ছিল । মহাভারতের 
কাহিনী অন;সারে বঙ্গরাজ করুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরব পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন 
বৈদিক সাঁহত্যে বাংলার পাহাড়ের মতো বিরাট হাততে চড়ে তান কঢরডুরাজ 
স্থান দুযেধিনের প্রাণ রক্ষা করেন । 
এতরেয় ব্রাহ্মণে পডণ্ডুদের দস; বলা হয়েছে । বর্ত“মান' 
বাংলাদেশের রাজশ'হা, দিনাজপুর ও বগুড়া জেসায় পঢ়ণ্ড্রবর্ধন অবাস্থত ছল । 
প:ণড্রবর্ধনের কেন্দুদ্থল গঙ্গা এবং করতোয়া নদীর মধ্যবতাঁ অঞ্চল বরেন্দ্র 
অবস্থিত ছিল । 
প্রাচীন জৈন গ্রন্থ আচারাঈ-সূৰে রাড়া জনপদের উল্লেখ আছে । রাঢ়ার 
উত্তর সাঁমায় ছিল গঙ্গা-ভাগাঁর্থী । রাঢ়া জনপদ উত্তর রাঢ়া ও দাক্ষণ রাঢ়া-_এই 
দু'ভাগে বিভক্ত ছিল । অঙ্রয় নদা দু’'ভাগের সামারেখা নির্দেশ করতো ৷ 
বর্ধমানভুন্তি ও কগঃকগ্রামভুক্কি নামে রাঢ়ার দু'টি বিভাগ 
ছিল ৷ বৰ্তমান হ:গল’ এবং হাওড়া জেলার কিছু অংশের 
নাম ছিল স:ক্ম । মহাভারতে ভাঁমের দ্বিগ্বিদয় প্রসঙ্গে এবং বোদ্ধজাতকে 
তা্্নালপ্তির উল্লেখ আছে। 
বোন্ধ মঞ্জুশ্রীমুলকল্পত্রন্থে হারকেল, সমতট বঙ্গের উল্লেখ আছে। 
গাঁণানর সূত্র এবং কোঁটিলোর অর্থশাস্তরে গৌড় জনপদের উল্লেখ রয়েছে। 
গোৌড়ের গড় বিখ্যাত ছিল । কোটিল্যের অর্থশাস্ব্রে গৌঁড়ের 
গ্বর্ণ, কধঞ্জাত ও শিল্পত দ্রব্যের কথা জানা যায়! 
গোঁড় জনপন বর্তমান মঃশি'দাবাদ ও মালদহ জেলার কিছু অংশ নিয়ে গড়ে 
উঠেছিল । 
বাঙাল! ব্রাহ্মাদের রাঢ়াঁ। বারেন্দ্ প্রভ্বুত পারিচয়ের মধ্যে বাংলার প্রাচীন 
জনপদের পারচর্ আজও খংঞজে পাওয়া যায়। 
৩২৬ খনাীণ্টপুরবাব্দে গ্রাসের ম্যাসিডন রাজ্যের রাজা আালেকজাণ্ডার ভারত 
অক্তমণ করন । গ্রীক লেখকদের রচনা থেকে জানা যায় যে, পূৰ্ব ভারভের 
প্রাসী এবং গঙ্গারডাই জাঁতদের সাঁম্মলিত বাহিনীর 
tn বাংলাঃ হে আলেকজা"ডারের সৈন্যদল ভয়ে স্বদেশে প্রত্যাবতন 
করাছল ৷ প্রানী এবং গঙ্গাঁরডাই জাঁত হল বাংলার 
অধবাসী ৷ গ্রীক লেখকরা বলেন যে, নন্দ বংশের রাজ্জা জাণ্ড্রা মেস প্রাসী 
এবং গঙ্গারডাই জাঁতর রাজা হিলেন। কোনো কোনো এাতহাসকের মতে 
নন্দবংশ ছিল বাঙাল ৷ নন্দরাজগণ মগধের পাটলিপুরে রাজধানী স্থাপন 


করোঁছলেন । ট 
*ডত প্লান এবং রোমান কাঁব ভাঁজ'ল বলেন যে, গঙ্গা- 


প্রাচীন রোমান পাঁ 
ধরডাই-এর রাজা গঙ্গে নগরে বাস করতেন । গঙ্গা তীঁরবডাঁ গঙ্গে বন্দর থেকে 


বাংলার খাত মূপালন ইউরোপে র’তান হতো । 


রাঢ়াজনপদ 


গোঁড় জনপদ 


S১৮ প্রাচীন যুগের কথা 


আলেকজা'ডার-এর ভারত আক্রমণের কয়েক বছর পর চন্দুগ্‌’ত নন্দ বংশ 
খৰংস করে মোঁষযর্বংশ প্রতিষ্ঠা করেন । বঙ্গদেশের কতখানি অণ্ডল মোঁ্য 
সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল সে সম্পর্কে সাঁঠক প্রমাণ পাওয়া যায় না ৷ বাংলাদেশের 
বগুড়া জেলার পঢুণ্ডরনগরে (বর্তমান নাম মহাস্থান) ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা প্রাকৃত 
ভাষায় রাঁচত একাঁট [লিপি পাওয়া গোছ । এঁত্হাসিকেরা অন:মান করেন যে, 
চন্দুগ্‌ণ্তের শাসনকালে পঢ়ণ্ডরবর্ধন অথ উত্তর বঙ্গ মোষ“ সম্রাজ্যভুন্ত ছিল । 

উত্তর বঙ্গ এবং দ'ক্ষণ বঙ্গে বহু কডষাণ মুদ্রা পাওয়া গেছে। কিন্ত; তার 
মানে এই নয় যে বঙ্গদেশ কডযাণদের অধীনে ছিল। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের 
প্রয়োজনেও কুষাণ মুদ্রা বঙ্গদেশে আসতে পারে। 

গুপ্ত সম্রাট সমুদ্গ্‌প্তের রাজত্বকালে সমতট ব্যতীত বঙ্গদেশের প্রায় সব 
জনপদ গুপ্ত সাগ্রাজেJর অন্তভুন্ত ছল । 'দল্লর কুতুব মিনারের নিকটে 
মেহেরৌলি লোঁহস্তল্ভ নামে একাঁট এঁতিহাতিক স্তম্ভ আছে। মেহেরোঁল 
"স্তম্ভে উৎকাঁণ“ অনুশাসন থেকে জানা যায় যে, বঙ্গদেশ এক্যবদ্ধভাবে জনৈক 
চন্দ নামক একজন আক্রমণকারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল । এই চন্দ হয়ত গুপ্ত 
সমন প্রথম চন্দ্রগু’ত অথবা দ্বিতীয় চন্দুগুপ্ত ৷ সম:দুগুপ্তের শাসনকালে হাঁরষেণ 
াু্তযগের আমলে  শশলদগঢণ্তের প্রশাঁস্ত রচনা করেন ৷ এই প্রশাস্ত এলাহাবাদ 
বঙ্গদেশ স্তল্ভালাপতে উৎকাঁর্ণ রয়েছে । এলাহাবাদ প্রণাগ্ত 

থেকে জানা যায় যে, সমঢদুগুপ্ত উত্তরভারতের রাজাদের 

মধ্যে চন্দুব্মণ নামে একন্্রন রাজাকে পরাজিত করোঁছলেন। বাঁক:ড়া জেলার 
শংশঃনিয়া পাহাড়ে আবিলক ত লাঁপতে চন্দবর্মণের নাঙ্ম উৎকাঁ্ণ আছে । চন্দুব্ম'ণ 
ছিলেন পঢ্করণের রাজা । অনেক আঁত্হাসক বলেন যে, শুশুনিয়া লাঁপর 
চন্দ্বম'ণ সমদ্রগুপ্ত কতকে পরাজিত এলাহাবাদ প্রশাস্তর চন্দুবর্মণ একই 
ব্যাঁক্ত লেন ৷ 

“.ণত সাধ।জোর পতনের সময় বধগডপত নামে একজন গঢ়ত সম্াট রাজত্ব 
করতেন । বুধগ্‌প্তের শাসনকালে রাচত দামোদরপ:ুর তাগ্রালপি অন:সারে 
উত্তরবঙ্গ গ:গ্ত সাম্র/জ্যের অংশ ছিল। 


ভাঁরত ও বহিবিশ্ব 


পাহাড়, পর্বত ও সমুদ্র ভারতকে চারাঁদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে। কিন্ত: এত 
সুন্দর প্রাকৃতিক বেচ্টনাীর মধ্যে থাকা সত্তেও প্রাচীনকাল থেকেই পাথবাীর 
অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে বিশেষ করে স্থলপথে মধ্য-এশয়ার সঙ্গে এবং জলপথে 
'দাক্ষণ পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণাজ্যক ও সাংস্ক্াতক যোগাযোগ 
“ছল। বাণিজ্য ও সংস্কৃতির সুত্র ধরে প্রাচীন ভারতীয়রা দক্ষণ-পূর্ব এাঁশয়ার 
মানা, জাভা, বো্ণ‘ও প্রভ্‌তি দেশে উপনিবেশ স্থাপন করোছল। অনেক হন্দ; 
বাজযও এইসব দেশে গড়ে উঠোছিল। 


5 


প্রাচীন ভারতের কথা ১১৯ 


আগেই বলেছ, মধ্য-এাশয়ার দেশগুনঁলর সঙ্গে ভারতের প্রধান সম্পর্ক ছিল 
বা'ণাজ্যক ওসাংগ্কবৃতক ৷ যুগে যযুগে পাশ্চম ও মধ্য-এশিয়ার বাঁভন্ন জাঁত বাভিন্ন 
সময়ে ভারতে প্রবেশ করে এবং বাভিন্ন অঞ্চলে রাজ্যও স্থাপন করে। এই {বদেশাী 
জাঁতগালর মধ্যে শক, পহনরব, কুষাণ প্রভঁতর নাম উল্লেখযোগ্য । লোহিত 
সাগরের ভেতর দিয়ে মিশরের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রাচীনকাল থেকই 
চলে আসাঁছল ৷ পারনল্য, সিরিয়া ও এশয়া-মাইনরের 
ভেতর দিয়ে ভ্‌মধ্যসাগরের উপকুল পযন্ত একাঁট স্থলপথও 
তৈরা হয়ে ছিল । আ'লেকজাণ্ডারের আঁভযানের পর থেকে এই স্থলপথ দিয়ে 
ভারতের সঙ্গে মধ্য-এাশয়ার বাণিজ্যের লেনদেন বৃদ্ধি পায়৷ মধ্য-এশিয়ার খোটান, 
তনরফান, কাসগড়, ইয়ারখন্দ প্রভাতি অণ্চলে ভারতীয় বাঁণকেরা বাণিজ্যকেন্দু 
গড়ে তোলে । বহ: ভারতীয় বাণক এইসব অঞ্চলে বসবাসও শুর, করে। 
শক, পহল্ব ও কষাণরা মধ্যএাশয়ায় ভারতীয় বাঁণকদের ব্যবসা- 
বাণিজ্যের পথ প্রশগ্ত করোঁছল। মধ্য-এাশুয়ার ভেতর য়েই চীনের 
রেশম ভারতে আমদ ন করা হতো ৷ 'বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে 
ভারতীয় শিল্পা,কারগর ও পণ্য উৎপাদনকারণীরা সকলেই এক-একটি বাঁণক্‌-সংঘ 
গড়ে তোলে ৷. কারণ ব্যা্তগতভাবে কারও পক্ষে সে-যুগে বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য 
করা সষ্ভব ছিল না৷ মধ্য-এশয়ার দেশগুলোতে ভারত প্রধানতঃ মশলা, 
মসালন, সুগন্ধ দব্য, চাল ওগম রগ্তান করতো। ভারত আমদান করতো 
হাতর দাঁত, স্তব, সোনা ইত্যাদি । 


{দেশের সঙ্গে যোগ যোগের প্রাতাক্রিয়া ভারতের সমাজের উপরেও এসে পড়ে- 
ছিল । শক, পহযব, কঠযোণ, হণ প্রভৃতি পাঁশ্চম এশিয়ার জাঁতগডলোর ভারতে 
বসবাস করার ফলে ভারতীয় সমাজ ও সং্ক্লতর ক্ষেত্রে এক অপুর্ব সমন্বয় ঘটে। 
ত ও ভারতীয় ধর্ম গ্রহণ করে ভারতীয় সমাজে বলান 


বাণিজ্যের প্রসার 


তারা ভারতীয় রীীতনা 
হয়ে যায় । হন্দ:সমাজের কঠোরতা কিছুটা কমে যায় এবং নারীসমাজেও এর 
পাঁরবর্তন ঘটে ৷ দেশ জাঁতগঢনলর তাগমনের ফলে ভারতীয় নারীদের স্বাধীনতা 


ক্ষুগ্র হয় । ভারতীয়দের সঙ্গে শক ও কুষাণদের বৈবাহক সম্পর্কেরও অনেক 
সামাঁজক প্রমাণ পাওয়া যায় । মিন:সংহতা’ নামক গ্রন্থে শকগণকে 
পুনার্বনাস নদ্ন-ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে ৷ বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে 

ভারতের সমাজে বাঁণকদের প্রাধান্য দেখা যায়। সমাজে 


বণিকদের মান-মর্য'দা বেড়ে যায় । হণ, গটর্জ'র, শক প্রভ্যাঁত জাতিগয়নলর সঙ্গে 
ভারতীয়দের মিশুণের ফলে রাজপুত জাতির সংণ্ট হয় ৷ ব্যবসা-বাঁণজ্যে িযঢদ্ত 
থেকে বহু বৈশ্য ও শদর ধনবান হয়ে উঠে ; ফলে তাদের সামাঁজক মর্যাদা বৃদ্ধি 


পায়। 


১২০ প্রাচীন যুগের কথা 


প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে বিদেশাী পর্যটকরা আসতেন ৷ তাঁদের বিবরণ 
(বিদেশ পর্যটকদের থেকে সেকালের জাবনযান্রা সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া 


বিবরণ যায়। এখানে মেগাস্থোনস ও ফা-হয়েন নামে দুজন 
পর্যটকের কথা জানাচ্ছি ৷ 

মেগাস্থেনিস নামক একজন গ্রীক রাজদ:তকে সেল;ুকাস চন্ড- 
মেগাস্থোনস 


গুণ্তের রাজসভায় পাঠিয়োছলেন । তান কিছুকাল র'জ- 
ধান পাটালপঢুত্রে বাস করেন এবং সমসাময়িক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইণ্ডিকা” 
নামে একখান গ্রন্থ রচনা করেন ৷ এই গ্রন্থ অনেক আগেই লগত হয়ে 'গয়েছে। 
seh প্রাচীনকালের অনেক গ্রীক লেখক তাঁদের রচনায় মেগাস্থোনসের 
ইনঁডিকা বিবরণ থেকে উদ্ধত দিতেন ৷ এইভাবে মেগাস্থোনসের 
গ্রন্থের কোন কোন অংশ রক্ষা পেয়েছে। মেগাচ্থেনিস চন্দুগুপ্তের রাজধানী 
পাটাঁলপঢুত্রের সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন ৷ পাটালপু্রকে কুসমপ;রও বলা হতো. 
পাটালপ;ত্রের চারাদকে একাঁট কাঠের প্রাচীর হিল । তার বাইরে গভাঁর পরিখা, 
তাতে শোন নদ থেকে জল আসতো ৷ তাঁর প্রাসাদ দেখতে খডব সুন্দর ছল 
‘তাঁরণশ জন সদস্য {লে পাটালপঢু্র নগরীর শাসন ব্যবস্থা দেখতেন । তাঁদের 
মধ্য থেকে পাঁচজন করে সদস্য নিয়ে ছোট ছোট সাঁমাত গঠন করা হতো । এক 
একাঁট সাঁমাঁতর উপর এক একাঁট কাজের ভার যেমন, শিল্পকার্য-, বিদেশীদের 
তন্তৰাবধান, জন্ম-মৃতয্যার হিসাব প্রভাত দেওয়া হতো। 

চন্দুগ:’ত একাঁট বড় সৈন্যবাহিনী গঠন করেন । 
ও পদাতিক ছল । তাছাড়া তাঁর সৈন্যরা হাতী ও 

দুর প্রদেশগযল রাজ প্রাতানাধরা শাসন করতেন 
সেকালের ভারতবাসাীর চারিত্র সম্বন্ধে মেগাস্থোনস উচ্ছবসত প্রশংসা করে 
গিয়েছেন । 'তাঁন বলেন, ভারতবাসাঁরা সং ও সরল প্রক্াতর মানয় । তারা 
ER কখনও 'গথ্যা কথা বলেন না। আহার বহার এবং আচার 
বাবহারে তারা সংযত ও গতাচারদী । দেশে খাদ্যের অভাব 

নেই । এছাড়া মেগাস্থেনিস ভারতের খাঁনজ সম্পদের কথা লিখে গেছেন। 

দ্বিতীয় চন্দৰগ:প্তের রাজত্বের সময় চাঁন দেশ থেকে একজন পর্যটক এই দেশে 
আসেন । তাঁর নাম ফা-হয়েন ৷ তান এখানে বোদ্ধ পঁথর সন্ধানে আসেন ৷ 
ফা-হয়েন ও তার সব শহরে বোদ্ধরা থাকতেন, ফা-হয়েনের সে সব জায়গা 
ক দেখার ইচ্ছে হয়। সেজন্য তান পেশোয়ার, তক্ষাশলা 
মথরা, কনোঞ্জ, শ্রাবন্তী, কঁপলাবচ্ত:, বৈশালগী, বারাণস, 
পাটালপুল, গয়' প্রভৃতি নগর পাঁরভ্রমণ করেন। তাতে তাঁর ছন্ন বছর সময় 
লাগে। ফ-হিয়েন সংস্কৃত ভাষা শিখে পাটালপ;ুত্ৰে বোদ্ধশাস্ত অধ্যয়ন করেন ৷ 


'তিঁন ত'গ্নালপ্তি বন্দর হতে জাহাজে করে সিংহলে যান । সেখানে দ:'বছর থেকে 
যবদ্বাপ হয়ে দেশে ফেরেন। 


তান আমাদের দেশ থেকে অনক পধাথ সংগ্রহ 
করে নিয়ে গেছেন। J 


সৈন্যদের মধ্যে অধ্বারোহণী 
রথে চড়েও যুদ্ধ করতো । 


2) 


প্রাচীন ভারতের কথা ১২১ 


ফাণাঁহয়েনের লেখা ভারতবর্ষের একাট বিবরণ আছে । তাতে প্রধানতঃ 
{তাঁন বোদ্ধ ধর্মের অবস্থা এদেশে কেমন হিল সে কথা বলেন । ধর্ম ছাড়া 
অন্য সব বিষয়ে {তান উদাসীন ছিলেন। তাহলেও তাঁর বিবরণ পড়ে গঢ়ত 
যুগে দেশের অবচ্থার কথা জানা যায়৷ গঙ্গা নদীর তাঁরবত' নগরগুলোর 
এন্বৰ্য দেখে ফ-হয়েন বিস্মিত হন ৷ 'তান বলেন, নগরে অনেক লোকের বাস, 
আধবাসাঁদের অবস্থাও খুব স্বচ্ছল । পাটালপ;ত্রে একাঁট বড় ঁচাঁকৎংসালয় ছিল 
নগরের আঁধবাসরা এর ব্যয় বহন করতো ৷ অপরাধীদের শাস্তি খুব কঠোর 
ছল না, মৃত্য্যাদণ্ড দেওয়া হতো না বললেই চলে ৷ ইচ্ছেমত রাজ্যের এক 
জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া যেতো ; তাতে কোনরকম বাধানিষেধ ছিল না ॥' 

এ দেশে যে চাঁনের মত বাড়তে শ্‌:কর অথবা মুগা পোষার রণাঁত ছিল না 
ফ-াঁইয়েন সে-কথাও লেখেন । আহারের জন্য জাঁবহত্যা হতো না । চ'ডালেরা 
অবশ্য এসব বাধানিষেধ মানতো না ৷ তারা নগরের বাইরে থাকতো । 

ফা-হয়েনের বিবরণীতে অনেক বৌদ্ধ সংঘারামের কথা আছে । সেখানে বোদ্ধ 
শ্রমণরা থাকতেন ৷ এক মথ্‌ুরা নগরেই ক:ড়াটি সংঘারাম ছিল । এইসব 
সংঘারামের জন্য ধনী লোকেরা ভ:ুমিদান করতেন । 

সভ্যতা কথাটি নিছক একট শব্দ নয় ৷ মানষের ধ্যান-ধারণা, শিক্ষা-দাক্ষা, 
ভারতীয় সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পক্মে'র মধ্য দিয়েই সভ্যতার বিকাশ 
অগ্রগাঁত ঘটে৷ প্রাচীন ভারতে এক উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠোঁছল । 

বর্ত“মানে ভারতের সব ভাষারই মলে রয়েছে প্রাচীন ভারতের প্রাধান দয়া 
ভাষা গোষ্ঠী আর্য ও দ্রাবিড় ৷ ভারতায় আর্যদের ভাষা সংগ্কত ৷ হহহাঁদনের 

ব্যবহারের ফলে সংস্কৃত ভাষারও অনেক পাঁরবর্তন ঘটে 

ভাযাওয হত ছল । সাধারণ মান: আবার নানা ভাষায় আদের মনের 
ভাব প্রকাশ কঃতো ৷ এগ:লিকে বলা হতো প্রাকত ভাষা ! বোদ্ধ ও জৈন ধর্মের 
আ'বভাবে প্রাক্ত ভাষার মযা্দা বৃদ্ধি পায়। অশোকের শিলালাপগনাল প্রাকৃত 
ভাষাতেই খোদিত হতো! ত সব শলালাপর আঁধকাংশই SENT ব্ৰাহ্ম 
হরফে এই রাহ্মী হরফগডলি থেকেই ভারতের বাভিন্ন অঞ্চলের ভাষার অক্ষর 


গুনালর স্‌চ্ট হয়েছে। 
ই বেদ এবং বিশাল বৈদক সাহিত্য রাঁচত হয়। এই 


সংস্কৃত ভাষাতে 
ভাষাতেই ভারতের দ:টি মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত রাচত হয়। প্রথমে 
লেখার চল ছিল না । এগুলো গাথার আকারে ₹হ- যুগ ধরে লোকের মখেমনযে 


চলে আসছিল ৷ গঢণ্তযুগে এগ সংকাঁলত হয়। গযপ্তযযুগেই সংস্কৃত 
সাহত্যের পূণ বিকাশ ঘটে । 

দৰতাঁয় শতাব্দী থেকে ভারতে খ্যাত নাট্যকাররা নাটক রচনা শ্যরু 
করেন । এইসব নাট্যকারের মধ্যে অশ্বঘোষ, ভাস এবং কালিদাসের নাম সবপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য ৷ কালিদাস শুধ নাটক রচনা করেনান । 'তাঁন লেন কাঁব 


৯২২ প্রাচীন যুগের কথা 


এবং কয়েকাঁট স.ন্দর কাব্যগ্রন্থের ₹চারিতা ৷ “শিকদুন্তলা’ কালদাসের শ্রেষ্ঠ 
নাটক । তাঁর কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে গঘ,বংশ, কুমারসম্ভব,মেঘদুত প্রভৃতি বিখ্যাত । 
সন্ধ্‌ সভ্যতার অবসানের পর প্রায় এক হাজার বছর পরে ভারতে কোন 
{শিল্পকলার বিকাশ ঘটেনি । মোঁয‘যুগে বিভন্ন স্তচ্ভ, স্তুপ, প্রাসাদ প্রভাত 
নাঁগত হয়৷ কাশার কাছে সারনাথের তচদ্ভ ও ভ্‌পালনের সাঁচী স্তূপ মোষ‘ 
A যুগের শ্রেষ্ঠ তপ নিদশ'ন। ক্যষাণ যুগে গ্রীক, রোম 
9 ভারতাঁয় শল্গকলার গিলনে গান্ধার Me Ala au 

অপঢু্বশিল্পরগীতর বিকাশ ঘটে । এই রণাততে গ্র!ক দেবতাদের অন;করণে সুন্দর 
সুন্দর বোগ্ধ মূর্তি তোর হতে থাকে। মথডুরা, অমরাবতা প্রভাত নগরণগুলিতে 
ভারতীয় রাঁততে অনেক মুত নির্মিত হতো। গ,’তযুগে বহু দেবদেবীর মুার্ত* 
শনার্মত হয় । মুৰ্তি নিমাৰ্ণের সঙ্গে সঙ্গে মান্দির গ্থাপত্যেয়ও বিশেষ উন্নাত হয়। 
অভ্রন্তার গিঁরিগ:হাগডনল গ:প্তযুগের গ্থাপত্য ও চিত্কলার অপনর্ব নিদর্শন । 


অজ্ন্তার একটি 
এই গহাগ্‌ল বোধ সম্্যাসীদের বসবাসের 
শিল্পীদের দক্ষতায় এই গিরগুহাগুলির ভেত৷ 
গর মোন্দয‘ ফট ওঠে । গঢ়হাগ্যালতে গেছে, [গুল 
থেকে আমরা গ:ণ্তযুগের চিশিল্পাঁদের অসামান্য দক্ষতার পাঁরচয় পাই। 


প্রাচান ভারতের কথা ১২৩: 


বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিখ্যাত (ছিলেন দ্যোঁতাঁ্বদ আর্যভট্ট এবং বরাহাঁমাহর । 
বাল আযভিট্ুই সব‘প্রথম পৃখিবাঁর আহক গাত ও বার্ষিক গতি 
নির্ণয় করেন৷ বরাহ-মিহরের ‘সুর্য-সন্ধান্ত' নামক গন্ধ 
বিজ্ঞান জগতের এক মহাম্‌ল্য সম্পদ । প্রাচীন ভারতে গাঁণতশাস্ন্রেরও যথেচ্ট 
উন্নাত ঘটে। গ:’্তযনগের পুর্বে ভারতাঁয় গাঁণত পাটিগাঁণত এবং কাঁঞ্জগাণত' 
এই দ্‌ইভাগে ভাগ হয়ে যায় । এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যাও শুনোোর সাহাযো 
সকল অত্ক লিখন, দশানিক পদ্ধাঁত, বৰ্গ’ মুল, ঘনগুল প্রভূতে ভারতায় গাঁণতন্ঞ্ৰ- 
দের অপ্রগাঁতর কথা ব্য করে 'দিল্লাঁর নিকট চগ্দুরাজ্র নামত লোহঙ্তদ্ড 
ভারতার ধাত়শল্সের চরম নিদর্শন । পনের শ' বছর পর্যের তৈরী এই স্তম্ভে 
আঙ্জ পর্যন্ত কোন মঃচে ধবেন । 


চাকৎসা জ্ঞানে প্রাচীন ভারত উন্নত হিল । ভারতের চাঁকংসা বিজ্ঞানীদের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন চরক ও সংশ্রত । মৌয্যুগ থেকেই ভারতে জনসাধারণের 
[চাক বিজ্ঞান = ণযহসপাতাহা ও গাং চাকংৎসা প্রচালত ছল ৷ গ:প্তযুগে 
জাবদেহ কেটে পরাক্ষা করবার রাত ও মোমের ম্নীঁতরি 
উপর অপস্হোপোচার করে দেহ-বজ্ঞান সম্বন্ধে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হতো ৷ 
বাল্যকাল থেকে গঢরুগ্‌হে শিক্ষালাভ করা ছাড়াও প্রাচীন ভারতে উচ্চ 
শিক্ষযরও বাবস্থা হিল । উচ্চ {শিক্ষা দানের জন্য ভারতের 
টে: 1বার্ভিন্ন দ্থানে কয়েকাট শ্রেষ্ঠ ।শ্বাবদ্যালয় ছল ৷ তক্ষশলার 
1বশ্বাবদ্যালয়াট ছিল অতান্ত প্রাচীন ৷ এখানে ধর্মশাস্র ওজ্ঞান-বজ্ঞানের উন্নত 
ধরণের পাঠ্যক্রম চাল: {হল । অর্থখান্দ্র প্রণেতা চাণক্য বা কোটল্য, ব্যাকরণ 
রচায়ত। পাঁণান এবং বিখ্যাত চিকিৎসক চরক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন । 
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়োঁছল গুপ্তযুগে ৷ এইসব বিশ্ববিদ্যালয়- 
গালতে অধ্যয়নের জন্য দেশ-বিদেশের বহ; ছাত্র আসতো । হউয়েন সাঙ নিজে 
নালন্দা বিশ্বাবদ্যাল:হর অধ্যক্ষ বিখ্যাত বাঙ'ল' মন'যা পাণ্ডতপ্রবর শালভদ্ের 
শিষাত্ব গ্রহণ করেন । 


অন্যশাীলন' 


বিষয়ম;খ! প্রশ্নাবলী £ 

(ক) আৰ্য’ নামাঁট কিভাবে এল? ভারতে আৰ্যরা কোন: পথে এসোঁছল ? 
তারা কিসের জন্য আঁত সহজে স্থানীয় আঁধবাসীদের পরাজিত করে? 

(খ) আয্য'দের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম কি? এট কট এবং ক কি ভাগে 
বভন্ত ছিল ? 
ভারতীয় আর্যদের ইতিহাসের প্রধান উৎস কি? বৈদিক যুগের সমাজ 
ব্যবস্থা কেমন ছিল ? প্রথম অবস্থায় আর্যদের ধর্মের রুপ কি ছিল? 

(ধ) আর্য গমাে কিভাবে জাতিভেদ প্রথার প্রাতণ্ঠা হয ? আর্যদের 
জ’ৰন কয়টি আশামে ভক্ত ছিল? আশ্রগগুগর নাম কি? 


১২৪ প্রাচীন যুগের কথা 


(ঙ) প্রাচীন ভারতে দড"ট মহাকাব্যের নাম কি? এই দয়টি মহাকাব্য থেকে * 


আৰ্য'সভ্যতা সম্বন্ধে 1 কি তথ্য জানা যায় 2 

(চ/ জৈনধৰ্ম ও বোদন্ধধ্মে'র উদ্ভব হলো কেন ? জৈনধর্ম কে প্রচার 
করেন ? তাঁর ধর্মমত সদ্বন্ধে যা জান লেখ ৷ 

(ছ) বদদ্ধদেবের ছোটবেলার নাম ক ছিল ? তাঁর বুদ্ধ নাম কেন হলো? 
বনদ্ধদেবের ধর্মমত সম্বন্ধে যা জ্রান লেখ । 

(জ) মোঁযবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ? তান কোন্‌ বিদেশী সেনাপাতর 
সাথে যুদ্ধ করোছলেন? যুন্ধের ফলাফল কি হয়োছল? তাঁর সাম্র/জ্য 
কতদনর পযন্ত বিস্ত্ত ছিল ? 

(ঝ) অশোক যুদ্ধ করে কোন্‌ দেশ জয় করেন? এ যুদ্ধের ফলাফল ক 
হয়োঁছল ? যুদ্ধের ফলে অশোকের জাঁবনে ক পাঁরবতন আসে? 


(5) প্রাচীন বাংলার কয়েকটি জনপদের নাম কর । 
থেকে প্রাচীন বাংল। সম্বন্ধে কি জানা যায়? 


(ড) মেগাস্থেনিস এবং ফা-হয়েন কোন্‌ কোন্‌ ভারতীয় সম্র/ঢের রাজত্ব- 


কালে ভারতে এসোছলেন ? তাঁরা কোন্‌ দেশ থেকে এসেছিলেন? তাঁরা 


ভারতের সাধারণ মানুষের সদ্বন্ধে কি লিখে গেছেন ? 
(ঢ) কিভাবে ভারতের সাথে বিদেশের যোগাযোগ ঘটে ? 
সংগে ভারতের যোগ কিভাবে ঘটোঁছল ? এর ফল ক হয়োছল ? 
(৭) প্রাচীন ভারতে কোন্‌ ভাষায় বিখ্যাত সাহত্য রাচত হয় ? প্রাচান 


ভারতের একজন বিখ্যাত কাঁর, একজন নাট্যকার, একজন জ্যোতাঁবৰ্দ এবং একজ্জন 
চিকিংসাবজ্ঞানীর নাম কর । 


(ত) প্রাচীন ভারতের শল্পকলা সম্বন্ধে একাট সং 


মধা এশিয়ার 


চন্দ্ৰগুপ্ত, আনন্দ, বিন্দ:সার । 

(গ্‌) LE মোষের রাজধানী কণোঁজে, পাটালপুুন্রে, সিংহলে ৷ . 

(ঘ) শকুন্তলা নাটকের রচায়তা ভাস, অ*্বধে।ষ, কালদাস'। 

(ঙ) আয্ভট্ট ছিলেন একজন রাজন!ীতাবদ, অস্রবিদ, জ্যোতাঁবদ ৷ 

(6) অজ্রন্তার গিরিগ্‌হাগুলি হিন্দ, সন্্যাসীদের বাসের জন্য, 
নামত হয় বোদ্ধ সন্ন্যাসদের বাসের জন্য ৷ 

(ছ) 'সয্য সিদ্ধান্ত গ্রন্থের রচায়তা চা' ’ কালিদাস, বরাহ্মিহির- 


E,W 
—— - 


1 PC bibracy 


